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প্রস্তাবনা 


আঁখি মেলে তোমার আলো 
প্রথম আমার চোখ জুড়ালো 
এ আলোতেই নয়ন রেখে 


মূদবো নয়ন শেষে 


তারাশংকরের মৃত্যু সংবাদ শুনে কাঁবগুরুর এ কথাগুলোই বার বার 
মনকে চণ্চল করে তুলাছলো- হ্যাঁ আলোর ঝরণা ধারায় স্নান করে, স্নিশ্ধ 
হয়ে, মহাতামসীকে নমস্কার করে, পরমানন্দ মাধবের দর্শন পেলেন- চোখ 
জুঁড়য়ে গেল সে আলোয়, আবেশে মুদে গেল শান্তির পারাবারে। প্রায় 
পারিশত বয়সে পরলোকে প্রয়াণ করেছেন তান, আর এমন সময়ে যখন তাঁর 
সারস্বত সন্তা তাঁর দেশবাসীর িত্তাকাশে তুঙ্গ, যখন 'তাঁন গণ-দেবতার 
পপ্রয়ানাং প্রয়পতি, নিধিনাং নাধপাঁতি” তাঁর রচনা-সম্ভার সবি সমাদৃত, তাঁর 
সাঁহাত্যিক ও সামাঁজক প্রতিজ্ঞা পারদ-যল্ত্ের উচ্চ সীমায়, জীবন ওজ্জহলো 
ভরা, দীঁস্তিতে প্রখর, প্রাপ্তিতে নধর-সে পাওয়ার পাঁরাধ শুধু অর্থে 
আভিজাত্যে, বাড়তে গাড়শতে ব্যাঙ্ক ব্যালেলন্সে নয়, মানুষের প্রশীতিতে শ্রদ্ধায় 
হৃদয়ের আতিথ্যে ভালোবাসার রূপান্তরিত রসায়নে; সব পাওয়াকে ছাপিয়ে 
যখন "পাওয়া" হয় হওয়া”। 

বাইবেলোন্ত সপ্তাঁতিবর্ষের সীমানা পোরয়ে তিনি জবনদেবতাকে বলতে 
পারতেন-কতো গান ত হলো গাওয়া, আর কেন তবে গাওয়াও--না, তান 
জশীবনসায়াহ্ও গাশ্ডীবকে ছাড়েন নি আর গাণ্ডীবও তাঁকে ছাড়ে নি 
অনজহনরা মাঝে মাঝে বলেছে যে আপনি এবার কলম থামান। সারস্বত 
তপস্বী সে কথায় কান দেন নি। বরং সষ্টি-মূলক সাহত্য থেকে দোখ তাঁর 
মন চলেছে সাহিত্যের উপাদান বিশ্লেষণে বিচারে, কিন্তু খিদি মূলে শ্রন্টা 
কট মন্তব্যেই পর্যবসিত হয় না। তারাশংকরেরও হয় না সত্যকার সনষ্ট 
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পাওয়া। আসল সাহত্যের সীমানা হচ্ছে ভাব থেকে রূপে যাওয়া, রূপ 
থেকে ভাবে আসা, এতিহ্য থেকে প্রতীক, প্রতীক থেকে এতিহ্-_ 1০00 
186900 ঠ9 ৮:001)] 000. £0]) 8570১010162. দুই মিলিয়েই 
রসের জগৎ, কল্পনার সষ্টি, বিচারের মানদণ্ড। 


তারাশংকরের আঁবর্ভাব এমন এক যুগ-সন্ধিক্ষণে, যখন সাহিত্যাকাশের 
প্রাতাটি কোণ রবিকরসমদ্ধে, রান্রির প্রাতিটি প্রহর শরৎ চন্দ্রের উজ্জ্বল 'কিরণে 
সমূঞ্ভাঁসত, যখন কল্লোলাীয় ভাবপ্লাবনে আমরা হাবুডুবু খাঁচ্চ, পটলডাঙার 
পাঁচালির মার্বাডটিতে ভূগাছ, মহাপ্রস্থানের পথের রোমাশ্টিত স্নিশ্ধতায় মুগ্ধ 
হচ্চি, তখন রুচর তৃষা মেটাবার জল নিয়ে এলেন তারাশংকর মাটির ভাঁড়ে, 
[কল্তু সে প্রাণহরা বার স্বর্ণভৃঙ্গারে আনীত পানীয়ের চেয়ে কম তষ্কা-হরা 
নয়-স্বাদু স্বাদু পদে পদে। খতুর পাঁরবর্তন ঘটলো বাংলা সাহত্যের 
চিদাকাশে তথাকথিত রিয়ৌলজমের সঙ্গে আদর্শবাদীর জীবন জিজ্ঞাসার হল 
মলন-আ'লঙ্গান-আলিম্পন। 

চৈতালী ঘ্‌ণাঁর দিন থেকে আজ পর্যন্ত তান দাঁড়িয়েছেন জীবন দেবতার 
যার অন্তরলোকে চৈতন্য পর্শচন্দ্রের মত জ্যোতত্মান হয়ে ওঠে, যানি আত্ম- 
সমর্পণ করতে চান পডভাইন জাম্টসে'র কাছে, সুনশীতির মত কাঁলন্দীর ধারে 
দেখতে পান “মেঘমূস্ত ভাবী আকাশের সর্বপাপঘ দেবতার দ্যৃতি”। এই 
জাীবনবোধ, জশবনবাদ না হয়ে, হয়েছে যুগযল্লণার উপরে একাঁট শাশ্বত 
জশীবনবেদ। তাই তাঁর লেখায় গজ্প উপন্যাসের 'শজ্প কর্ম ছাড়াও আঁতীরিস্ত 
কছ্‌ পাওয়া যায় যাকে বলা যেতে পারে- আত্মজিজ্ঞাসা। এই কথা না 
জানলে তারাশংকরকে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করা যাবে না। বলতে ইচ্ছে 
করে-ধ্যান সাঙ্জা হলো? মাধবের চরণাশ্রয়ে শান্ত পেলে? তাঁর একাঁট 
কবিতা মনে পড়ছে, 


তোমার শেষ বিচারের আশায় 
বসে আছ; তোমার রাজ কর্মচারীর দেউড়শতে হে 
বসে আছি। 


তুমি ছাড়া কেউ জানে না 
অপর জনে তা মানে না, ভিক্রশ নিয়ে শাসায়; 
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আমরা 'কিল্তু বলতে পাঁর বৈফব বাউলের ভাষায়- 
আর ভাবনা নাই খ্যাপা মন 
আর ভাবনা নাই 
এপার ওপার রেলের লাইন 
পেতেছে নিমাই 
গড়গাঁড়য়ে যাব চলে 
ওরে আর ভাসতে হবে না 
ক্ষ্যাপামন-নাই, ভাবনা নাই। 


(২) 


তারাশংকর আজ ইতিহাস। তাঁর সম্বশ্ধে আলোচনা হয়েছে প্রচুর, ভাব 
গদগদ স্মৃতিতে, বন্ধুবৎসল প্রশীতিতে, তাঁর গল্প উপন্যাস সম্বন্ধে বিশ্লেষণ 
বিচার অতীতে হয়েছে, আজও হচ্ছে এবং ভাঁবধ্যতেও হবে একথা জান। 
প্রম্টা সাহাত্যিককে নিয়ে যুগে যুগে 'নিরীখ বদলায়, নব মূল্যায়ন হয়, 
যুগোপযোগী দৃম্টিভঙ্গীর পাঁরবর্তন হয়। শরংচান্দ্রের বেলায় আমরা তা 
দেখোছি। তাই আজ তাঁর সাহত্যস্ান্টর সম্পর্কে নূতন কিছু না বলে তাঁর 
নিজের কথায় নাট্যকারের বিচার-বিশ্লেষণের ধারার উপরই দু”একটা মন্তব্য 
পেশ করে যাব। আমরা সবাই জান তারাশংকর হতে চেয়েছিলেন নাট্যকার-_ 
[থয়েটার তিনি ভালবাসতেন, থিয়েটার তানি করতেন, থিয়েটার 'তাঁন দেখতেন 
এবং গ্রামে বসে তার জন্য "পালা" লেখা সুরু করাই তাঁর সাহিত্য অঙ্গনে 
প্রবেশের প্রথম লগ্ন। তাঁব উপন্যাসের নাট্যরূপ বহাদিনই জনাঁচন্তকে 
আমোদিত প্রমোদিত করেছে। নাট্যকার তারাশংকরের ইতিহাস আম বলাঁছ 
না, কিন্তু তাঁর মনে এই নট্য-ভাবনা কি রূপ দিয়েছিল তাঁর একটি দালল 
সম্প্রাত বিশ্বাবদ্যালয়ের হাতে এসেছে সেইটিই আপনাদের কাছে সভ্নে 
দাখল করছি। আমি ব্যান্তগতভাবে তাঁকে বাল যে শুনেছি যে আপনি 
থিয়েটার করতে ভালবাসতেন, সেই নাট্যভাবনা সম্বন্ধে আপনি কিছ বলুন 
না। তান রাজশী হয়ে বললেন যে আম যে বন্তৃতামালা রচনা করাছি “পাঁচজন 
নাট্যকারের সন্ধানে” তাঁর মধ্যে এ সম্বন্ধে কিছু বলবো, পরে বিস্তৃতভাবে 
আলোচনা করবো। মহাকাল তাঁকে ডেকে নিলেন। বন্তৃতামালা 'তানি উদ্বোধন 
করে যেতে পারেন নি, কিন্তু তাঁর বন্তব্য লিখে রেখে গেছেন। বিখ্যাত 
সাংস্কাতিক প্রতিষ্ঠান (গোলপার্ক) রামকৃষ্ণ মিশন ইনসর্টাটিউটের সহযোগিতায় 
এই বন্তৃতাগুজির সারাংশ সম্পাদন করে, পাঠ করবার ভার বিশ্ববিদ্যালয় 
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আমার উপর দেন। আমি যতটা উচিত ও সঙ্গত ততটা হয়ত পারানি। 
সেইগুলিই এখন প্রকাশিত হলো। এই বন্তুতামালায় তিনি মধুসূদন দত্ত, 
দীনবন্ধু মিত্র, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও রবীন্দ্রনাথ (দুটি মধুর 
নাটক) সম্বন্ধে তাঁর নিজের মতামত বান্ত করেছেন। সাহত্য-ন্রম্টা সেখানে 
সাহিত্য-সমালোচক। একথা তিনি নিঃসঞ্কোচে বলেছেন যে জীবনে শিজ্প- 
বোধ উল্মেষের প্রথম কালেই, প্রথম যৌবনেই নাট্যমণ, নাটক ও আঁভনয়ের 
সঙ্চো তাঁর ঘাঁনষ্ঠ সম্পর্ক ঘটোছিল। তানি তাঁর স্বগ্রামে নাট্যমণ্টে আভনয় 
করেছেন, আঁভনয় যোগ্য নাটক আভিনয়ের প্রয়োজনে, প্রাণের আনন্দে। এবং 
সেই সঙ্গে গোপনে গোপনে নাটক রচনা করবার চেষ্টাও করেছেন। অবশ্য 
পরের যুগে নাটাকার রূপে তাঁর নিজের আবির্ভাব সকলেরই জানা । তাঁর 
রাঁচিত নাটক তাঁর গ্রামের নাট্যমণ্টে মহাসমারোহে অভিনীতও হয়েছে। সেই 
জন্য বলতে পাঘ্ধা যায় সাহিতো তাঁর হাতেখাঁড় নাটকের মধ্য দিয়েই। 'কল্তু 
সাহত্যে তাঁর আবির্ভাব নাট্যকার 'হসাবে নয়, গল্পকার বা ওপন্যাঁসক 
[হিসাবেই । অবশ্য পরবর্তঁকালে তাঁর এই নেপথ্য আঁভজ্ঞতা তাঁকে নাটক 
রচনার কাজে সহায়তা করোছল। তিন নিজেই স্বীকার করেছেন যে নাটক 
সম্পকাঁয় সমস্ত জ্ঞান তাঁর প্রতাক্ষ আভজ্ঞতালব্ধ, হয়তো “পল্লবগ্রাহী এবং 
অগভীর" (তাঁর নিজের কথায়)। সৌজন্যসচক এই আঁতি বিনয়ের কথা মেনে 
নিলেও একথা সংস্পম্ট যে বালাকাল থেকেই তিনি নাটকের ভন্ত, বহু নাটকের 
বহু ভূমিকায় আঁভনয় করেছেন এবং শুধু আভনয় নয়, তার মুণ্ধ পাঠক ও 
গুণগ্রাহী রসাস্বাদশী। তারাশংকরের মূল্যায়নের সঙ্গে অন্য পচিজনের মূল্যায়নের 
প্রভেদ এখানেই । নাটক সাধারণভাবে মৃলতঃ আভনয়ের মাধ্যমে নাটামণ্ডের 
পীঠড়ামতে আস্বাদনের বস্তু, তারাশংকরের মতে নাটামণ্চের ও আঁভনয়ের 
পটভূঁমিতেই তার আসল ও সাঁঠক বিচার তবু সাহত্যরসাস্বাদনের আলোচনার 
মধ্যে তার বন্তবাকে তিনি সীমাবদ্ধ রেখেছেন। কবির কাব্য, নাট্যকারের নাটক, 
গঞ্পকারের গল্প শুধু ধীনর লাবণ্যে নয়, রসাত্বক বাকোর সৃষ্টিতে নয়, 
ঘটনার সমান্টিতে নয়, সব 'মালয়ে রসাস্বাদন করবার ও করাবার সমঞ্জস 
ক্লীতিতে, সমর্থ নীতিতে । কারণ সাহাতাক শুধূ কথার ছবিই আঁকেন না, 
সমাজজীবনের চিন্তকরই নন, গুণী কারুশিজ্পী বা ক্র্যাকটসম্যান নন বা ক্রিটিক 
অফ লাইফ নন তিনি এ সব ত বটেই তবু তাঁর লেখায় বা চারে পারস্ফুট 
হবে এশ্বর্যের ও মাধূর্ষের এক নৃতন তুরীয় লোক। বাচ্যবস্তুর স্পঙ্টতার 
সঙ্চো ধ্াীনর একটি অনিবচনীয় যোগখ--প্রসাধনের বোঁচত্রের সঙ্গে উপলান্ধর 
নিবিড়তা। নাটকেও এই অনুভূতি রুপ নেয় একটি নিটোল রসাম্বাদে। 
কতটুকু বান্ত হবে, কতট.বে অবান্ত থাকবে. সেটা নির্ভর করবে নাটাকার কোন 
জিনিষ ফোটাতে চাচ্ছেন কতটুকু জীবন চেতনা, কতটুকু লীলা, কতটুকু 
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লাস্য, কতটা 'বিভষ্গ কি ভঙ্গাঁতে। তাচ্ছাড়া নাটক শুধু পড়ার জন্য নয়, 
এটা প্রধানতঃ ৪0010-51508]। সাহাত্যক সমালোচকদের ভুললে চলবে না 
যে সেখানে সাহাতাক-চেতনা ছাড়াও ঘটনার সমাবেশে একটা গাতিময়তার 
ছাপ থাকা চাই। সেখানে পান্র-পান্রীদের ভঙ্গ, বন্তব্য, অঙ্গাবন্যাস, সাজসজ্জা, 
আলো, পটভূঁমিকা, আভনয় কুশজতা, সৌকর্য, সবই নাটকের পাঁরস্ফটনের 
সহায়ক। নটকের পূর্ণ বকাশে এর উপাদান। জানি এখাঁন সমালোচক 
বলবেন-নাটকের সাহাত্যিক কাঠামোটার (1/11677৮ 1007) স্থায়ী রূপ 
আছে, কিন্তু তার ৪0010-1508) রূপাঁট দাদনের। সেই ক্ষাণণককে নিত্য 
করছে কে এবং শিশ্পরুচি, কারূকৌশল, অভিনেতা-আভিনেত্রীদের দল যুগে 
যুগে বদলায়, তার নিরীখও বদলায়। শেক্সপীয়র চিরকালের কিন্তু ডোভড- 
গ্যারক, বীরভূমদ্রী, আভভং খন্ডকালের। এক হ্যামলেট চাঁরঘ্ই কতো রকমে 
রূপাঁয়ত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের রন্তকরবীই ধরুন, শ্রদ্ধেয় শম্ভু মিন্রের পাঁর- 
চালনায় তার এক নূতন রূপ আমরা দেখোঁছ, হয়তো কাব সে অর্থে নাট্যর্প 
দেন 'ন। বানার্ড 'শ সেই কথাই বললেন তাঁর “116 [70000606151 
প্রবন্ধে 7176 হো 09 5001] 000৮0010067, 


(৩) 


আর একটা উদাহরণ 'দিই। “রাজা ও রাণণ” কবির অপেক্ষাকত অঞ্প 
বয়সের রচনা। রাজা বিক্মের প্রচণ্ড আসান্ত ছিল রাণণর প্রাত, স্বীমত্রার 
মৃত্যুতে হলো তার অবসান। কবির 'দ্বধা ছিল এর সম্যক রূপাঁট বুঝি ফোটে 
নি “রাজা ও রাণীতে”। কুমার ও ইলার প্রেমও বাধা দিয়েছে নাটকের মূল 
ধারাকে । তার বদলে কবি যোগ করলেন, নরেশ-বিপাশার মনোরম কাঁহনী 
মূলতত্বের সঙ্গে ভারসাম্য রেখে । “রাজা ও রাণ”্র নাট্যভূমিতে 'িরিকের 
প্লাবনে আমরা দেখোছ কাশ্মীর দুহিতাকে যে জালম্ধর-রাজেল দূর্দান্ত হিংঘ্র 
প্রেমকে প্রাতিহত করছে। তপতাতে কাশ্মীর কন্যা বিপাশা বলছে- 

মানব না, ও কথা মানব না, কাশ্মীর জয় করেছ তোমরা. মানব না। 
নরেশ তার উত্তর 'দিয়োছলো-অরাঁসক ইতিহাস মধুর কণ্ঠের সম্মাতির 
অপেক্ষা রাখে না। 

জবাবও এসোছল সঙ্গে সঙ্গে- আর দাম্ভিক কণ্ঠের আস্চালনের ভাষাও 
তার ভাষা নয়। 


0%০ পাঁচজন নাট্যকারের সন্ধানে 


সম্ধ্যারাগে ঝালামাল ঝিলমের বাঁকা স্লোতখানি আমাদের নিয়ে যায় সেই 
দেশে যেখানে সংষ্টি স্বঙ্নে কথা কইতে চায়-- 


বালতে না পারে স্পন্ট ক'র 
অব্যন্ত ধ্াানর পুঞ্জা উঠিছে গৃমার 


এই অবান্তকেই কবি আরো ব্যন্ত স্পম্টতর করতে চেয়েছেন তপতশীতে। 
সুমিত্রার মৃত্যুতে আসীান্তর অবসান হওয়াতে সেই স্মৃতির মধোই সুমিতার 
সতাস্থান রাজা উপলাধ্ধ করেন। যাঁদও সুপন্ডিত ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগু্ত 
বলেন যে এই উপলাব্ধ হয়েছিল কিনা নাটকে তাহা 'লাখত হয় নাই। 
সাহতা-সমালোচকের দচ্টিতে এই মন্তব্য সত্য ও সমীচশন, কল্তু আভনয় 
দন্টা হিসাবে এই সত্য যে উপলাব্ধ হয়েছিল তার বিশেষ প্রমাণ রবীন্দ্রনাথের 
তপতশী আভিনয়ে। সেদিন শেষ দশ্যে রাজার বেশে দূরে চিতাগ্নির ম্লান 
ছায়ায় কবির অপূর্ব ভঙ্জাঁতে উপাস্থাত আজও মনে পড়ছে-_সঙ্জো স্জো 
বেদমল্ম পাঠ হচ্ছে--ভস্মান্ত শরীর আসান্তর মূল শিকড়কে উপড়ে দিয়ে 
প্রেমের অনিব্চনীয়তায় পারণত করছে-ও রুতো স্মর, কতং স্মর। 


(৪) 


তারাশংকরের আলোচনাতেও নাটকের এই দিকাটর দিকে দৃ্টপাত্ত 
হয়েছে দেখি। বাংলা নাটকের একশো বছরের কিছ বেশী বযস- তার 
ইতিহাস আলোচনা করে তারাশংকরের মত যে সাধারণ রঙ্গমণ্ের মধ্যে এর 
আঁভিনয় সীমাবদ্ধ থাকে নি, একান্ত স্বতঃস্ফৃর্তের মত তা বাঙালীর সামশ্রিক 
দ্রুশবনের অংশ হয়ে দাঁড়য়েছে। বাঙালী, জাতি 'হসাবে নাটক ভালবাসেন, 
আঁভনয় ভালবাসেন এবং সে সম্পর্কে তাঁদের অনুরাগ আত প্রবল। তারই 
প্রকাশ বাংলাদেশের শহরে গ্রামে 'নয়মিত ও আনয়মিত আভিনয়- আয়োজনের 
শতাব্দীবাপী ধারাবাহক প্রচেন্টার মধ্যে সপরিস্ফট। রঙ্গমণ্ের চৌভদ্দীর 
মধ্যে যেমন নাটক লেখা হয়েছে, তেমনি নাট্যোংসাহশী মানুষ দরে থেকেও 
নাটা রচনা করেছেন, সে নাটকের আঁভনয় করাচ্ছেন। সে আয়োভনও তারা- 
শংকরের মতে বাংলার নাটা সাহিতাকে কম সম্পদ দেয় নি। মহাকবি রবীন্দ্র- 
নাথই তার শ্রেম্ঠ :ও উক্জবলতম দজ্টান্ত। সে প্রচেষ্টা, আজও নিঃশেষ হয় £ন। 
আজকের দিনে অসংখ্য সৌখাঁন, আধা-সৌখশন, আধা-বাবসায়িক নাটক রচনা 
ও তার আভিনয়ের মাধামে নাট্য-আন্দোলন বেশ একটা মুর্তি নিয়ে আবর্ভূত 
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হয়েছে। তারাশংকর একথাও সশ্রদ্ধভাবে স্বীকার করেছেন যে বাংলার নাটক 
ও রঙ্গমণ্ এই দীর্ঘকাল ধরে বাংলাদেশকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যা দিয়েছে 
তার পাঁরমাণ কম নয়। ১৮৬০ সালে “নীল দর্পণের” আবির্ভাবের সঙ্চে 
তীব্র প্রতিক্রিয়া দিয়ে বাংলা নাটকের সূত্রপাত, বাংলা নাটক পরবতর্ণ কালে 
সেই ভূমিকায় কম বেশী আভিনয় করে আপনার কর্তব্য পালন করতে বিরত 
থাকে নি। স্বদেশী আন্দোলনে ও স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা নাটকের দান 
বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। বিভিন্ন সামাজক কুসংস্কার দূর করার কাজেও 
বাংলা নাটক কালে কালে তার কাজ করেছে । তারাশংকর তাকে আঁভাহত 
করেছেন-নাটক ও রঙ্গমণ্ের সদাজাগ্রত চক্ষু ও সদা-সতর্ক বিবেক বলে। 
[কন্ত সঙ্গে সঙ্গে একথাও তাঁর প্রতীতি হয়েছে যে কেবলমাত্র তাৎক্ষাঁণক 
প্রয়োজন দসম্ধ করবার জন্যই বাংলা নাটক রচিত হয় 'ন। বহুসংখ্যক বাংলা 
নাটকে মান্ষের, সমাজের ও দেশের তাতক্ষাণক প্রয়োজন অল্প-বিস্তর সিদ্ধ 
হয়েছে এ গৌরবের কথা, কিল্তু সেই মুহূর্তের নগদ লাভের 'শরোপাই 
(রবীন্দ্রনাথ যা শরতচন্দ্রকে বলেছলেন) শুধু তার পাওনা নয়। তার মধ্যে 
নিতাকালের আনন্দের সামগ্রী বিধৃত- এই'টিই সব চেয়ে বড় কথা। সেই দিক 
থেকে বিবেচনা করেই 'তিনি বাংলা নাটাকারদের দীর্ঘ উজ্জল তালিকার মধ্য 
থেকে গুটিপাঁচেক নাম বেছে নিয়েছেন। বলা বাহুল্য এই পাঁচজনকেই যে 
তান সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার বলে গণনা করেছেন এমন কথা কেউ যেন মনে না 
করেন। তাঁর ব্যান্তগত রুচিই তাঁকে প্রভাবান্বিত করেছে। নিত্যকালের 
সাঁহত্যের পটভূমিতেই তাঁর আলোচনা । তাছাড়া তাকে ঠিক সাহত্য বিচারও 
বলবো না। তাঁর রসাস্বাদনের আভিজ্ঞতাই পুনরায় আস্বাদনের জন্য 
উপস্থাপিত করেছেন, যাঁদও তাঁর মতে তাত্ক্ষাণক প্রয়োজন কালানূযায়ী 
এবং 'নীলদর্পণ' তাঁর জীবনের মাত্র একবার অগ্নি-উদগরণের ইতিহাস। 


(&) 


একাঁট গল্প তিনি বলেছেন--একদিন প্রভাতের প্রথম প্রহর; আমাদের 
বৈঠকখানা বাড়ীর বিস্তীর্ণ, ভগ্নপ্রায় হতশ্রী বাগানে খেলা করে ফিরছিলাম। 
'নিজনি পল্লীগ্রাম, পথে মানুষের আনাগোনা বিরল, সমস্ত পাড়াটা প্রায় 
নিস্তব্ধ। এমন সময় কানে ফিসের দাঁর্ধঘধ্নি ভেসে এসে আঘাত করল। 
সতর্ক হয়ে শুনতেই বুৃঝলাম--সুর, গানের সুর ভেসে আসছে। গানেন্র 
পৃতীক্ষ] সুমধূর সুরের ফোলে কোলে কোন সঙ্গাধত যন্দের সুর বেজে চলছে। 


/ পাঁচজন নাট্াকারের সন্ধানে 


কেউ গান গাইছে হারমোনিয়ম বাঁজয়ে। গানের কথা কিছু বুঝলাম না, 
[কল্তু গানের সুরে যেন প্রায় পঞ্গুর মত দাঁড়য়ে রইলাম। এমন সুর, এমন 
বাজনা তো এর আগে কখনও শ্াানীন। পরমূহূর্তেই সেই সুরের উৎস 
সম্ধান করতে বেশীদ্‌র ছুটে যেতে হল না। আমাদের বৈঠকখানার সামনের 
রাস্তার ধারের একতলা ঘর থেকে গান ভেসে আসছে । ছুটতে ছুটতে গিয়ে 
রাস্তার ধারের জানালার দুটো গরাদে দুই হাতে মূটি করে ধরে, একান্ত 
আগ্রহাতিশয্যে দুটো গরাদের ফাঁকে মুখ চেপে রেখে গান শুনতে লাগলাম । 
আমাদেরই গ্রামের দূটি সতেরো-আঠারো বছর বয়সের তরুণ । তাঁদের 
একজন একটা উপ্চু পায়ের চাপে বাজানো হারমোনিয়াম বাঁজয়ে গান করছেন, 
অন্যজন তাঁর পাশে বসে আছেন একখানা কাগজ সামনে রেখে । সাধারণ 
হারমোনিয়াম দেখোছ, এ সেই রকম, কিন্তু তার থেকে কিছু পৃথক । এর 
সুর অনেক বেশী মধুর, স্বর অনেক জোরালো । পরে জানলাম ওকে অর্গান 
বলে। সেই অর্গান বাজিয়ে অতি সূকণ্ঠ তরুণ গায়ক গান গাইছেন_ধন- 
ধালনা পুদ্পে ভরা আমাদির এই বসন্ধরা, তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল 
দেশের সেরা । মন্তমৃশ্ধের মত গানখান সবটা শুনলাম । মন ভরে গেল 
বললে সে আভিজ্ঞতার কিছুই প্রকাশ করা হয় না। মনে হল এমনটি আর 
এর আগে শনিনি। এমন কথা, এমন ভাব, এমন সুর, তার সঙ্গে এমন 
বাজনা... এইতো শুনতে চাই'দ্বলাম এতাঁদন, এরই জন্য তো আমার মন 
তষিত হয়েছিল। দেশ কাকে বলে. দেশাত্ববোধ দি, তা না জেনে, না বুঝেও 
মন সঙ্গে সঙ্গে তাকে গ্রহণ করলে. এতটুকু কণ্ঠা করলে না। তারাশংকরের 
এই উন্তি উল্লেখযোগ্য, কারণ বাংলা নাটকের সম্বন্ধেও তাঁর ঠিক এই কথাটিই 
মনে হয়েছিল। মধুসদন সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য একাঁট স্ব্পবাক সমালোচকের 
হলেও উদ্ধতির অপেক্ষা রাখে, কারণ কয়েকটি কথায় বাংলা নাট্য সাহত্যে 
মধ্স্‌দনের স্থান তিনি নির্দেশ করেছেন সুম্ঞজুভাবে। তান বলেছেন- মধু- 
পাঠ করেই তা পাবেন না। তাঁকে তাঁর সব নাটকগুিও পড়তে হবে। 
নাটকে মধুস্‌্দন দীর্ঘীদন মনোনিয়োগ করতে পারেন নি। এই আশ্চর্ষ 
প্রাতভাময় পুরষাঁটির সতাকারের সাঁহতা-কর্মের কাল মার চার সাড়ে চার 
বৎসরের । প্রথমেই নাটক রচনা 'দিয়ে তাঁর সাহিতাজশবন আরস্ত হয়েছিল । বিস্তু 
তাঁর আর নাটক রচনার সময় ছিল না। তাঁর সম্পর্ণ চিন্তাকাশ তখন কল্পনার 
ঘনকৃফ। মেঘে মেদুর হযে উঠেছে। সেই মেঘমেদুর কল্পনার আকাশে তখন 
বদশাংচমকের মত ক্বর্ণলঙ্কা নামক এক অমরাবতীর সৌধশর্ষ ও দেবদেউল 
আর সেই সঙ্গে রাবণ নামক এক পুরুষের দ্র্যাজিক মহিমায় মহিমাহ্বিত, বিষগ 
মুখ বার বার উদ্ভাসত হয়ে উঠে তাঁকে ক্ষণে ক্ষণে চালিত করছে। সেই 


প্র্তাবনা ৮/০ 


বিদযচ্চাকিত মেঘমেদুর আকাশের কোণে কোণে কোলে কোলে আমন্রাক্ষর 
ছন্দের মেঘমন্দ্র মৃদঙ্গাধবান ক্ষণে ক্ষণে গুরু গুরু করে ধ্বনিত হয়ে চলেছে। 
কবির কল্পনা স্বর্গ থেকে 'মেঘনাদবধ' নামক মহাকাব্যের আধারে মর্তালোকে 
শ্লোকে শে্লোকে সেই আকাশ-গঞ্গার ধারা বর্ষণ তখন আসম্ন। কল্তু মধ” 
সৃদনের সম্পূর্ণ পারচয় লাভ করতে পদক্ষেপ করে কোন পাঁথক যাঁদ নাটক- 
গুলিকে পাশ কাটিয়ে একেবারে তার মহাকাব্যের অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে 
অগ্রসর হন, তবে শতান্দী পারের সন্তর-আঁতক্রান্ত এক সামান্য সাহত্যসেবশ 
'হসাবে একান্ত নম্রভাবে তর্জনী উত্তোলন করে, সেই মহাকবিরই বাক্য উদ্ধৃত 
করে তাঁকে শোনাব-__ 


দাঁড়াও পাঁথকবর, জল্ম যাঁদ তব বঙ্গে, 
1তষ্ঠ ক্ষণকাল। 


নাট্যঅগ্গনে তথা বাংলা সাঁহত্যের গৃহে মধুসূদনের প্রবেশের কথা সম্পর্কে 
তারাশংকর বলছেন--পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র ?সংহ ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহেব 
উদ্যোগে বেলগাছিয়ার বাগানবাড়ীতে রামনারায়ণ তকরিক্ের “বত্বাবলণ” নাটক 
উপলক্ষে মধুসৃদনকে আহবান করা হয় ইংরাজী অনুবাদের জন্য। তাঁর 
ভাগ্যদেবতা বা জীবনদেবতা এই োগাযোগাঁট কাঁরয়ে দেন। তিনি বন্ধু 
গৌরদাস বসাককে বলেছিলেন--“কি দুঃখের কথা যে রাজারা এই কাজে 
নাটকের জন্য এত টাকা খরচ করছেন। আগে জানলে আমি তোমাদের 
িয়েটারের জন্যে উপয্যন্ত নাটক 'লখে 'দতাম। গৌরদাস নাক হেসে বলে- 
ছিলেন 'তৃমি, কি লিখবে? বিদ্যাসুন্দরের মত আর একটা খেউড় তৈরী করবে 
তো।' কথাটা মধুসূদনের অন্তরে আঘাত করোছিল। তাঁর প্রথম নাটক 
“শমর্ঠা” (১৮৫৯ খৃঃ অঃ)। শার্ম্ঠার ইংরাজী অনুবাদও করোছলেন। 
১৮৪৯ সালে 1116 (81১৮০ 19019'র দশ বংসর পরে। তারপর “একেই 
কি বলে সভ্যতা" বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রো" “পদ্মাবতী নাটক", 'কৃষ্কুমারণী" 
'মায়া কানন' ইত্যাদ। এই প্রসঙ্গে একটি মন্তব্য করেছেন তারাশংকর, কাট 
প্রাণধানযোগ্য-_সোঁদন ?নজের মাতৃভাষায় নাটক রচনা করতে গিয়ে মধ্সৃদন 
আত-মহার্থ নাটকের অজন্্ সম্ভারে পরিপূর্ণ ইংরাজী নাটকের দিকে তাকান 
নাই-এই কথা ভাবলে কিছুটা আশ্চর্য লাগে। সকলেই জানেন ইংরাজী 
ভাষা ও সাহত্যের মধ্যেই মধ্দসূদনের রসিক কাবচিত্ত জন্মলাভ করেছিল এবং 
তার রস তিনি যেমন করে পান করেছিলেন বিদেশশ কেউ কদাচিৎ তেমন 
করে পান করেছেন। তাঁর চিত্তের মূল স্ফৃর্তিই ছিল ইংরাজশ ভাষার চর্চায়, 
ইংরাজী সাহিত্যের আস্বাদনে (ক্রে্ট, ইতালিয়ান, লাতিনও তিনি বেশ ভাল- 
ভাবে জানতেন)। এ ছাড়াও উনাবংশ শতাব্দীতে নাটক রচনা করবার জন্য, 


৮৭০ পাঁচজন নাট্যকারের সন্ধানে 


উপয্ুস্ত আদর্শ সম্ধানের প্রয়োজনে সেক্সপীয়রের যুগের নাটকের দিকেই 
তাকানো একান্ত স্বাভাবক ও বাদ্ধসঙ্গত 'ছিল। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, 
গ্রধস্দন সেদিকে দৃষ্টিপাত না করে তাঁকিয়োছলেন সংস্কৃত নাটকের দিকে। 
এর কারণ কি, আজ তা আবিচ্কার করা একান্ত দুরূহ । তৎকালক অবস্থা 
বিবেচনা করে সংস্কৃত নাটকের আদর্শে নাটক রচনা করবার স্ব্প-পারমাণ 
ভ্রাম্ত ও তাঁর 'চত্তের অজ্ঞাত কোন গন প্রবণতার কারণেই ঘটেছিল তা বলা 
যায় না। তারাশংকরের এই উন্তি 'নয়ে কিছু তর্ক আলোচনা সুধাঁদের মধ্যে 
হওয়া অসম্ভব নয়। তাঁর রচিত নাটকে ইংরাজী প্রভাব নেই একথা বলা 
যায় না, বিশেষ করে উপস্থাপিত নাট্য কৌশলে--তিনি কিছুটা ইংরাজী রীতি, 
কিছুটা সংস্কৃত নাটকের রাঁতি গ্রহণ করেছেন বলেই মনে হয়। সত্রধার নেই 
1কন্তু বিদূষক আছে, 1)101101 701)01%80 আছে। তান নিজেই বলেছেন 
যে সংস্কৃত ভাব কল্পনার আদর্শে মাধূরযমপ্ডিত ভাষা অতি সূচারু ও লাঁলত 
সাধু শব্দের সন্মিবেশে রচিত। সাধারণতঃ এই ধরনের কাব্যময় সাধুভাষা 
নাটকের সংলাপের উপয্স্ত নয়-একথা সত্য হলেও রবীন্দ্রনাথে এর ব্যাতকম 
দেখেছি, দেখোছ ইবসেনে । অবশা সমালোচকরা বলেছেন যে সেখানে 09108) 
11109101), 8061)10 111091017-এর সাহাযা নেওয়া হয়েছে। নাটকেত্রও 
থাকা চাই “কান্তময় বপ"। কিন্তু নাটকের মূল উদ্দেশ্য কি--ঘটনার 
আলম্পন, চাঁরত্রের বিকাশ, অনুভূতির প্রকাশ না তিনে মিলে একটা নৃতন 
সুষ্ঠু চেতনার পাঁরবেশ সৃষ্ট; সে চেতনায় গাতিময়তা থাকা চাই-_-গশীত, 
কন্টকিত দার্শীনক তত্ব নয়, ঠাকুরদা বা কবিশেখরের মত পথ জুড়ে বসে 
থাকা নয়। আমেরিকার 'প্রন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের “11006 0880 1006 
1)যাামহ সম্বন্ধে বন্তৃতা দিতে গিয়ে একজন সংপ্রাসদ্ধ সমালোচক বললেন-_ 
78 51101 10৮56] 01৮ 00108576৮01 ০0105801010, 11] 10০ 
116 11010100211 00777100170 তপা?াডে অর্থাৎ নাটকীয় রূপ 
রশীতিনীতির চেয়ে বড় গুণ হচ্ছে নাটকীয় সমগ্রতা ও নিষ্ঠা । মধুসূদনের 
নাটকে সেই গুণ 'ছিল এবং তারাশংকর সেই কথাই বলতে চেয়োছলেন। রবীন্দ্র 
নাথের ভাব ও কিছুটা ভাষা ধার করেই বাঁল--পাঁজ 'মাঁলয়ে মর্ডানের সীমা 
বা নাটকের বৈচিন্ত্য নির্ণয় করা চলে না। এটা কালের কথা যতটা নয়, ততটা 
ভাবের কথা--আধুনিকতা সময় নিয়ে নয়, মার্জ নিয়ে । গভীর জীবনোপলান্ধই 
নাটকের মূল অঙ্গ এবং তার জনা প্রয়োজন একাঁটি 01168027806 
ও 89361)610 2011)97- এর মিলন। কিন্তু শরৎচন্দ্র যে কথা বলেছিলেন 
যে বাহিরের ঘটনা সাজাইয়া গোছাইয়া দেখাইলেই হৃদয়ের গভশীরতার পাঁরমাপ 
পাওয়া যায় না। নাটকে বাহরঙ্গোর চেয়েও অন্তরঙ্পোর প্রস্ফুটন আছে। 
নাটক দশ্যকাবা--অভিনয়ের জন্য এর দাবণ প্রথম, চি ও দৃশ্যসজ্জার মধ্যেই 


প্রস্তাবনা ৮৬৩ 


এর পারপ্হাষ্ট। নাটাসংজ্ঞা অনুসারে রবীন্দ্নাথের অনেক নাটকই নাটক- 
পদবাচ্য নয়। 

গ্রীতিকণ্টকিত দার্শীনকতত্ব মুখাঁরত নাটকের মূল উদ্দেশ্য কি--ঘটনার 
আলম্পন, না চারন্রের বিকাশ, না অনুভুতির প্রকাশ না তিনে মিলে একটা 
সুষ্ঠু চেতনার পরিবেশ সৃম্টি যাতে থাকবে সংঘাত, সংঘর্ষ পোৌঁরয়ে একটা 
গীতিময়তা-- 10181)" কথাটাই এসেছে গ্রীক শব্দ 1)89 বা “করা” 
হতে। 

রবীন্দ্রনাথ “কালের যান্লায় (রথের রশি) িখলেন- মানুষে মানুষে যে 
সম্বম্ধ-বন্ধন, দেশে দেশে যুগে যুগে প্রসারিত সেই বম্ধনই এই রথটানার 
রাঁশ। সেই বন্ধনে অনেক গ্রীন্থি পড়ে, মানবসম্বন্ধ অসত্য ও অসমান হয়েছে 
তাই বর্ণাশ্রমধমরঁ ব্রাহ্মণকে পালাতে হলো, বাহৃবলে বলীয়ান আভিজাত্য 
ধম ক্ষতিয় হার মানলে, বৈশ্যপল্থী ধনপাঁতির দলও হটে গেল- এলো শদ্রুরা। 
তাদেরই বেহৃস টানে রথ চললো । নাট্যজগতের ইতিহাসও তাই, কারণ 
মানবমনের সঙ্গে সমান্তরালেই সে চলে। কুলীনকুলসর্বস্ব থেকে আজকের 
এবসার্ড নাটক পযন্ত সেই হীাতহাসের ধারাই চলছে। মাঝখানে পাঁচ 
নাট্যকারের কথা শ্রদ্ধেয় তারাশংকর বলেছেন। যাঁদও তাঁর বন্তব্য ও মন্তব্যের 
সঙ্গে প্রত্যেকটি জায়গায় আমাদের সকলের সাহাত্যক চেতনা ও মানাঁসক 
সন্তার মিল আছে তা নয়, তবে তাঁর কথা তাঁরই কথা হয়ে থাক্‌, আঁম 
বদলাইনি শুধু মুখে সেইগাঁলর সম্বন্ধে আমার বন্তবোর ধারা বুঝাইয়া 
দিয়াছি এবং তারই পাঁরপোষকরূপে এই প্রস্তাবনার প্রস্তুতি। স্বর্গগত 
শ্রদ্ধেয় তারাশংকরের সাথে সাহাত্যিক-সম্বন্ধ ছাড়াও ছল ভালবাসার, স্নেহের, 
প্রীতির, শ্রদ্ধার সম্পর্ক, আত্মার আত্মশয়তা। তান আমাকে কাঁনিচ্ঠ ভ্রাতার 
মতই দেখতেন। আমি সাহিত্যিক নই, শুধু সাহত্যরসরাঁসক [হসাবেই দূর 
থেকে তাঁকে প্রণাম জানিয়েছি, কাছে গিয়েছি, পেয়েছি অপার স্নেহ-সেই 
লাভপুর-বীরভূমের গ্রাম থেকে, বাগবাজারের বাসা থেকে টালায় তাঁর সারস্বত 
নশড়ে। আর এফাঁদকে শৈলজানন্দ, আর একাঁদকে সজনশকান্ত থাকছেন। 
ইাতহাস প্রীতময়, যাঁতিময়, জ্যোর্তিময় হয়ে উঠেছে। দুষ্টা হয়েছেন প্রম্টা__ 
মহাতামসীর মধ্যে মহাশন্তির আভাস পেয়েছেন 


যা সৃষ্টিঃ শ্রষ্টুরাদ্যা বহতি 'বাঁধহতং যা হবির্ধা চ হোল্রশ 
যে দ্বে কালং 'বিধত্তঃ শ্রুতিবিষয়গুণা যা 'স্থিতা ব্যাপ্য বিশ্বম। 


বাক আর অর্থ সম্পৃর্ত হয়ে গেলো বাগর্ঘ প্রাতপত্তয়ে, এলেন তারাশংকর ও 
তাঁর সমকালশনরা- যেমন যৃগে যুগে আসেন সাহিত্যে, শিল্পে, ধর্মে 


৯. পচিজন নাট্যকারের সন্ধানে 


আচার্ের দল। আর আমরা অর্বাচশীনরা শৃসোছ, পড়েছি, মুগ্ধ হয়েছি । 
৬৫ পৃষ্ঠায় গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাটকের কথা বলতে গিয়ে তারাশংকরের 
উপমা হচ্ছে বিগতাঁদনের ক্ষরের পৃতুল ও পুরোপুরি ছানার সন্দেশের। 
আমরা কি আর ছানার সন্দেশের যুগে আছ, এখন যে ভেজালের যুগ? 
রবীল্দ্ূনাথ ও দ্বিজেন্দ্ুলালের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে, রবীন্দ্ু- 
নাথের হৃদয় হতে স্বদেশশি যুগে সঙ্গশতের স্লাবন গঙ্গাধারার মত নেমে 
এসেছিল, আর দ্বিজেন্দ্রলালের হদয় থেকে স্বদেশ-প্রেম তরল উত্তপ্ত লাভা 
ম্রোতের মত নাটকের মূর্তি নিয়ে বোৌরয়ে এসোছল। এর প্রকাশ রাজপুত 
ইতহাস-ভিত্তিক তিনখানি নাটক- প্রতাপ সংহ, দংগাদাস, মেবার পতন 
১৯০৫-১৯০৮। কিন্তু রবীন্দ্রনাথও সে সময় গোরা লিখতে সুরু করছেনা 
এই প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় তারাশংকরবাব্‌ বার্ণত শিশিরকুমার ধখন গোড়ায় গলদের 
নাটার্প আনতে শাল্তিনকেতনে যান তখন সেটা সকলের বিশেষ মনঃপূত 
না হওয়ায় কাব তখনি ফালাফাল করে পাশ্ডুলাপ 'ছি'ড়ে ফেললেন এ গল্পাঁট 
তাঁর কাছেই প্রথম শুনি এবং আদ্যোপান্ত নূতন করে রচনা করলেন নাটকাঁট, 
এক রানের মধ্যে। নিখত আশ্চর্য বলছেন তারাশংকর। কাব বললেন-- 
গোড়ায় গলদ ছিল, শেষ রক্ষা হল। এর নাম শেষ রক্ষা । শ্রদ্ধেয়া রাধারাণন 
দেবর কাছে শুনি যে আর এক অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র মৌলিক নাটক 
ত লিখলেনই না পাছে তা স্টেজওয়ালাদের অদলবদল করতে বলে তাঁকে দিয়ে 
তাদের হুকুম তামিল করায় (শরৎচন্দ্র মানুষ এবং শিল্প পৃঃ ১০০)। 
রবান্দ্রনাথের যে দুটি নাটক তারাশংকরবাবু আলোচনা করেছেন সে দুটির 
কাল নিজেই উপন বলেছেন অপসত। অথচ রবীন্দ্রনাথের নাটাসংখ্যা (নৃত্য- 
নাটা বাদেও) প্রায় পঞ্চাশ । অবশ্য রবান্দ্রনাথের নাট্যাশজ্পের পূর্ণ পরিচয় 
দেবার প্রয়াস তিনি করেন নি এবং স্বজ্প বন্তৃতায় তা সম্ভবও নয়। শুধু 
দু নাটকই বেছে নিয়েছেন। এর সামান্য একটু দায়ত্ব আমার আছে। 
রবীন্দ্রনাথের সকলের সামনে এ পাশ্ডালাপ ছিড়ে ফেলার গল্পাট 
তারাশংকরের 'নজের ভাষায় শোনবার ও অপরকে জানাবার লোভ ছিল। 
যাক, ব্ববীন্দ্রনাথের কথাতেই শেষ কার যে কথাগুলি তিনি বলোছলেন শ্রদ্ধেয় 
শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে সেগুলি তারাশংকর সম্বন্ধেও বলা যায়। 
সংম্রবে আসবার বেদনায় আপন গৎসুকা বেড়ে চলেছে। তানি বাঙালীর 
বেদনায় আপন বাণীর স্পর্শ দিয়েছেন। সে বাঙালী যাঁদও বিশেষ করে 
1 * 

সাহতা উপদেষ্টার চেয়ে শ্রম্টার আসন অনেক উচ্চে। 'চিন্তাশান্তর বিতর্ক 

নয়, কম্পনাশান্তর পৃর্শ দৃষ্টিই সাহত্যে শাম্বত নর্ধাদা পেয়ে থাকে! 


প্রস্তাবনা ' ৯৫৮ 


তারাশংকর সেই শ্রম্টার আসন থেকেই তাঁর পূর্বসৃাঁর পাঁচজন নাট্যকারকে-_ 
মধ্স্‌দন-দীনবজ্ধু-গিরীশচন্দ্র-দ্বিজেন্দলাল ও রবশন্দ্ুনাথকে মালাদান 
করেছেন। কাঁবর কথায় 


হৃদয় আমার 'দতে যে চায় 
কেবল নিতে নয় 
বয়ে বয়ে বেড়ায় সে তার 
যা কিছু সঞ্চয়। 


প্রাক কথন্‌ 


আপনারা সকলে আমার জন্ভ্রমপূর্ণ নমস্কার গ্রহণ করুন। 

প্রায় দেড় শতাব্দশ কালের ধারাবাহিক বাবধ বিদ্যা ও জ্ঞান-চচার 
দশীস্ততে সমহজ্জবল, বহু বহ7 জ্ঞান-সাধকের সাধনার দ্বারা পাব, বিদগ্ধ ও 
পাণ্ডিতমণ্ডলী দ্বারা অলংকৃত, এই প্রাচীন ও পবিশ্ন মান্দরে প্রবেশ করে এই 
মহামর্যাদার মণ্েে দাঁড়য়ে বার বার মনে হচ্ছে যেন এখানে অনাঁধকার প্রবেশ 
করেছি। আজ এই বন্তৃতা-মণ্ডে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছে, আমি ভুল আসনে এসে 
পড়োছ প্রাক্ষপ্তের মত; আমার সত্যকারের আসন এই মণ্টে বস্তার আসনে নয়; 
আমার সাঠক আসন শ্রোতৃমণ্ডলশর আসনের শেষ সারিতে। আপনারা এ 
আমার আঁত-বিনয় জ্ঞান করবেন না। কারণ বিদ্যার যে আধকারে 'িশ্ব- 
বিদ্যালয়ের উজ্জল অঙ্গনে বিদগ্ধ শ্রোতাদের সম্মুখে রেখে এই মণ্ডে 
দাঁড়ানো যায়, সে আঁধকার আমার নাই। তাই আমাকে যখন বিশ্বাবদ্যালয় 
কর্তৃপক্ষ বাংলা নাটকের উপর বন্তৃতা দেবার জন্য আহবান জানালেন তখন 
ধবাস্মত হয়োছলাম, সঙ্চকোচ বোধ হয়োছল, আবার সেই সঙ্গে লোভও 
হয়োছল। সেই লোভের বশেই, যে নিমল্পরণ আমার অস্বীকার করা উচিত 
ছিল, তা গ্রহণ করোছ। কিন্তু সেই সঙ্গে বার বার 'নিজেকে প্রশ্ন করোছ-_ 
এই মণ্ডে দিয়ে বাংলা নাটক সম্পর্কে কিছু বলবার অধিকার ও সম্বল 
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সেই উত্তনই বার নার নিজের মনে আবিচ্কার করবার চেচ্টা করোছ। 
আজ প্রায় চল্লিশ বংসরের উপর বাংলা সাঁহত্যের সেবা করে আসাঁছ, এই 
দশর্ঘ কাল সাঁহত্যের বিবিধ কর্মের সঙ্গে জাঁড়ত হয়ে রয়োছ, গল্প” 
উপন্যাসের সঙ্গে দিছু নাউকও রচনা করোছ, সে নাটক কলকাতার সাধারণ 
নাটামণ্ডে অভিনীত হয়েছে । আমার সাহত্য-কর্মের প্রত্যক্ষ আঁভজ্ঞতার 
জন্যই বিশ্বাবদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আমাকে এই 'নমল্মণ জানিয়েছেন বলে ধরে 
নয়োছ। এবং তাই মনে করেই এই 'নিমল্্রণ গ্রহণ করেছি। সেই কারণে 
আমার বন্তৃতায় প্রথাগত বিদ্যার ও জ্ঞানের কোন সাক্ষাৎ বা সন্ধান আপনারা 
পাবেন না, সে কথা পূর্বাহেই আঁম সাবিনয়ে নিবেদন করে রাখাঁছ। 

তবে জশবনে 'শিল্পবোধ উন্মেষের প্রথম কালেই, প্রথম যৌবনেই নাট্যমণ্ড, 
নাটক ও আঁভনয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ঘটেছিল। আমার স্বশ্লামের নাটা- 
মণ্টে আভিনয় করোছি, অভিনয়যোগ্য নাটক আঁভিনয়ের প্রয়োজনে, প্লাপগের 
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আনন্দে পড়েছি । সেইখানেই ক্ষান্ত থাক নি; একান্ত তরুণ বয়সেই আঁতিনয় 
আরম্ভ করার সমসামায়ক কাল থেকেই গোপনে গোপনে নাটক রচনা করবার 
চেষ্টা করেছি, পরে প্রকাশ্যেই নাট্যকার হবার চেদ্টা করোছ। আমার রাঁচিত 
নাটক, আমার গ্রামের নাটামণ্ে মহাসমীরোহে অভিনগত হয়েছে । সাহত্যে 
আমার হাতে খাঁড় নাটকের মধ্য দিয়েই। 

সেই সব আঁভিজ্ঞতা বিয়েও সে পব কিছু নেপথ্যে যৈখে সাহিত্য-ক্ষেত্র 
ঠধেশ করোছলাম গঞ্প-উপন্যাস হাতে 'িয়ে। পরবত* কালে সেই নেপথ্য 
উিজাতা শামাকে নাটক রচনার কাজে সহায়তা করেছিল। সেই আঁভিজ্ঞতা- 
টু সম্ঘল করেই আমি আপনার্দের সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছি। কাজেই এ কথা 
ধঙ্গতে পায়, অস্কোচেই বলতে পার যে আমার নাটক সম্পকীয় সমস্ত 
জ্ঞান আমার প্রত্াক্ষ আতিষ্ঞতালব্ধ, কিল্তু পঞ্লবগ্রাহশী, এবং অগ্গভশর। তবে 
মাটক ভাঙ্গ লাশে, আমার দেশের নাটকের মধ্যে বহু নাটকের বহু ভূমিকায় 
পে সিযিদিদপাতি তিন নরিরীলর হন 

|] 

তাই আমার যৎসামান্য প্রতক্ষ আভজ্ঞতার মধ্য থেকে কয়েকজন নাট্যকারকে 
আমার আলোচনার বিষয় 'হসাবে বেছে নিয়োছি। নাটক সাধারণভাবে মৃলতঃ 
আঁভিনয়ের মাধামে নাটামণ্ঠের পশঠভামতে আস্বাদর্নের বস্তু; কাজেই নাটা- 
ণ্টের ও আঁভিনয়ের পটডূঁমিতেই তার আসল ও সাঁঠিক বিচার। এ কথা মনে 
রেখেও আমি আমার বস্তবোয় মধ্যে যে ক'জন নাট্যকারকে গ্রহণ করোছ তাঁদের 
নাটকের সাঁহতা-বসাস্বাদনের আলোচনার মধ্যেই আমার বন্তব্য সীমাবদ্ধ 
র়েখোছ। তাঁদের রচনায় সাহিত্য-মূলযোর বিচারই আমার মূল আলোচ্য 
'বষয়। 

সকলেই অবগত আছেন উনাবংশ শতাব্দীর 'দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই যাঁদও 
ধাংলা নাটকের জল্ম ও যা়া শুরু হয়েছে, নাটমণ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৮৭২ 
সালে। 'ফিস্তু এই সময়ের মাঝামাঁঝ সময়ে ১৮৫১1৬০ সাঙ্গ থেকে সত্যকারের 
বাংলা নাটকের জল্ম। ১৮৫১ সাল থেকে আজ এই ১৯৩১ লালে বাংলা 
শীয-গাঁহিতোর বদ একশো বারো-তেরো বংসর প্রধং এই বৎসরে বাংলা 
মাটামগ্ের এক শতাব্দী পূর্ণ হতে চলেছে। 

এই একশো বছরের কিছু বেশী সময়ের মধ্যে, আমাদের সৌভাগাক্মে 
খুব কম কৃতী নাটাকার আবির্ভূত হন নি! এবং সে ইীতহাসও অনুজ্জহল 
নয়। এই এক শতাব্দীতে সাইকেল মধুসূদন, দীনবন্ধু থেকে শচগল্দরনাথ 
গোমস্স্রে পযন্ত যে সব নাটাকারয়া নাটক রচনা করেছেন তার ইতিহাস 
আজ আমাদের গমন সাহতোয় ইতিহাসের একটি উজ্জ্বল ও 'বাশিদ্ট অংশ। 
ভাগের ঘটনাকে অবলগ্ধন ফরেই বাংলা দেশের নাটাশালা আত্মপ্রকাশ করেছে, 
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স্ফকৃর্তলাভ করেছে। এই প্রভাবের পারমাণ এতই প্রবল যে তা মান বাংলা 
দেশের সাধারণ রঞ্গমণ্ডের আভনয়ের মধোই সামাবদ্ধ থাকে নি, একান্ত 
স্বতঃস্ফৃতের মত তা বাঙালশর সামীগ্রক জীবনের অংশ হয়ে দাঁড়য়েছে। 
বাঙাল জাতি হিসাবে নাটক ভালবাসেন, আভনয় ভালবাসেন এবং সে 
সম্পরকে তাঁদের অনুরাগ আত প্রবল। তারই প্রকাশ বাংলা দেশের শহরে, 
গ্রামে নিয়ামত ও অনিয়ামত আঁভনয়-আয়োজনের শতাব্দীব্যাপী ধারাবাহক 
প্রচেম্টার মধ্যে সুপারস্ফুট। রঙ্গমণ্চের চৌহাদ্দির মধ্যে রঙ্গমণ্ডের সঠিক 
প্রয়োজন মেটানোর জন্য যেমন নাটক লেখা হয়েছে, তেমীন নাট্যোৎসাহী মানুষ 
রঙ্গমণ্ডের চৌহদ্দির থেকে দূরে থেকেও নাটক রচনা করেছেন, সে নাটক 
আভনয় করেছেন। সে আয়োজনও বাংলার নাট্য-সাহিত্যকে কম সম্পদ 
দেয় নি। মহাকবি রবধন্দ্রনাথই তার শ্রেষ্ঠ এবং উজ্জ্বলতম দ্টান্ত। সে 
প্রচেম্টা, একান্ত সুখের কথা, আজও নিঃশেষ হয় নি, বরং তশব্রতর ও 
ব্যাপকতর হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজকের দিনে অসংখ্য সৌখশন আধা-সৌখীন, 
আধা-ব্যবসায়ক নাটক রচনা ও তার আভনয়ের মাধ্যমে নাট্য-আন্দোলন বশ 
একট মূর্ত নিয়ে আবির্ভূত হয়েভে। বলা বাহূল্য, সাধারণ নাট্যমণ্চ নিজের 
গাততে আজও অব্যাহত। সেখানেও তায় সামাগ্রক কর্মধারায় ছেদ পড়ে নি। 

এ কথা এখানে উল্লেখ করতেই হবে যে বাংলার নাটক ও রঙ্গমণ্ণ এই 
দীর্ঘকাল ধরে বাংলা দেশকে প্রতাক্ষ ও পরোক্ষভাবে যা দিয়েছে তার পারমাণ 
কম নয় এবং তা সাঁবশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখযোগ্য । ১৮৬০ সালে 'নঈল- 
দর্পণে'র আবিভনবের সঙ্গে যে তীব্র প্রাতীক্রয়া দিয়ে বাংলা নাটকের সূত্রপাত, 
বাংলা নাটক পরবতর্ণ কালে সেই ভূমিকায় কম-বেশশী আভিনয় করে আপনার 
কর্তব্য পালন করতে বিরত থাকে 'নি। স্বদেশী আন্দোলনে ও স্বাধীনতা 
আন্দোলনে বাংলা নাটকের দান বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গোই স্মরণীয় । 'বাভন্ন 
সামাঁজক কুসংস্কার দূর করার কাজেও বাংলা নাটক কালে কালে তার কাজ 
করেছে। নাটক ও রঙ্গমণ্ণ এ দিক দিয়ে বার বার জাতির সদা-জাগ্রত চক্ষু 
ও সদা-সতর্ক বিরেকের কাজ করেছে । সেই কথা স্মরণ করে বাংলা নাটক 
ও বাংলা রঙ্গমণ্তকে সম্রদ্ধ নমস্কার ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন কাঁর। 

তবে এ কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে কেবলমান্, তাৎক্ষণিক প্রয়োজন 
সিদ্ধ করবার জ্বন্যই বাংলা নাটক রচিত হয় নি। বহুসংখ্যক বাংলা নাটকে 
মানুষের, সমাজের ও দেশের তাৎক্ষণিক প্রয়োজন অঙ্প-বিস্তর 'সিম্ঘ হয়েছে 
এ গৌরবের কথা। কিন্তু সেই মুহূর্তের নগদ লাভের কৃতজ্ঞতার শিরোপাই 
শুধু তার পাওনা নয়। তার মধ্যে নিতযকাদুলর আনন্দের সামগ্রী বিধৃত 
এই'টিই সবচেয়ে বড় কথা। আম সেই দিক থেকে বিবেচনা করেই বাংলার 
নাট্যকারদের দীর্ঘ উজ্জ্বল তালিকার মধ্য থেকে গৃটি পাঁচেক মাম বেছে: 


১15০ প্রাককথন 


নিয়েছি । বলা বাহুল্য, এই পচিজনকেই যে আমি সবশ্রেষ্ঠ নাট্যকার বলে 
গণনা কার এমন কথা যেন কেউ মনে না করেন। এই নাম বাছতে আমার 
ব্যন্তগত রৃচিই আমাকে প্রভাবিত করেছে এ কথা বলাই বাহূল্য। আম 
সেই পাঁচজন নাটাকারের উপর পাঁচাঁট বন্তৃতা পচি দিনে আপনাদের সম্মুখে 
উপস্থাপিত করব। নিত্যকালের সাহিত্যের পটভূমতেই আমার এ আলোচনা । 
এ কোন সাঁহতা-বিচারও নয় । আমি তাঁদের নাটক পাঠ করে সে রস 
আস্বাদন করেছি, আমার দেই রসাম্বাদনের আভিন্ঞতাই আমি আপনাদের 
পুনরায় আচম্বাদনের জন্য উপস্থা“পত করব মান্ন। সেই কারণেই মামার 
বন্তৃতামালার আমি নামকরণ করোছি পাঁচজন নাটযাকারের সন্ধানে'। আমার 
প্রথম আলোচনার নাটাকার হলেন মাইকেল মধুসদন দন্ত । আজ আম তাঁকে 
[নিয়েই আলোচনা করছি। ডঃ সুধাংশৃমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধাবফত্‌ বিশ্ব 
বিদ্যালয়ের বিশেষ অনুরোধে তিনি এই বন্তৃতামালা রচনা করেন। কিন্তু 
পরিতাপের বিষয় যে এই লক্তুতাগুলিল তিনি তাঁর জঈবদ্দশায় দিতে পারেন 'ন। 
এগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনকূমে ডঃ সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধায় 
(যাঁকে তাঁর জাঁবিতকালেই এ বন্তুতাগাীল বাবস্থাপনা সম্পাদন ও প্রকাশনের 
মৌখিক সম্মাঁত দিয়াছলেন সহাদয় লেখক মহাশয়) সামান্য অদলবদল করে 
পাঠ করেন। 


পাঁচজন নাট্যকারের সন্ধানে 


প্রথম বতৃষ্ত। 
(৯) মাইক্কেত্র মঘুসুদ্ন ছু 


৫৯) 


বাংলা নাটকের প্রথম আবির্ভাবের কথা মনে হলেই আমার নিজের জীবনের 
একটি আত ক্ষুদ্র অথচ আত আঁবস্মরণীয় ঘটনার কথা মনে পড়ে। আমার 
বয়স তখন নয়-দশ বৎসরের বেশী নয়। সদ্য কিছুকাল পর্বে পিতাবয়োগ 
হয়েছে। পিতার একান্ত স্নেহের প্রথম সন্তান পিতার স্নেহচ্ছায়া-অপশগত 
হয়ে অনেক সময় একা 'একা বিষণ্ন আতুরের মত ঘুরি ফিরি। নিজের 
অন্তরের সব দুঃখ-বেদনা 'নজের অন্তরেই পাঁরপাক করবার প্রথম কম্টকর 
প্রয়াসে তখনও অভাদ্ত হই নি। সেই সময় একাঁদন প্রভাতের প্রথম প্রহর; 
আমাদের বৈঠকখানা-বাড়ীর বিস্তীর্ণ ভগ্নপ্রায়, হতশ্রী বাগানে খেলা করে 
ফিরছিলাম। নিন পল্লীগ্রাম, পথে মানুষের আনাগোনা বিরল, সমস্ত 
পাড়াটা প্রায় নিঃশব্দ। এমন সময় কানে িসের দীর্ঘ ধান ভেসে এসে 
আঘাত করল। সতর্ক হয়ে শুনতেই বুঝলাম--সুর, গানের সুর ভেসে 
আসছে। গানের সৃতনক্ষ, সুমধুর সুরের কোলে কোলে কোন সঞ্গশত- 
যন্তের সুর বেজে চলেছে । কেউ গান গাইছে হারমোনিয়াম বাজিয়ে । গানের 
কথা কিছু বুঝলাম না, কিন্তু গানের সুরে যেন প্রায় পঞঙ্গুর মত দাঁড়িয়ে 
রইলাম। এমন সুর, এমন বাজনা তো এর আগে কখনও শুনি নি! পর 
মুহূর্তেই সেই সূরের উৎস সন্ধান করবার জন্য ছুটে বোরয়ে গেলাম। সে 
সঙ্গীতের উৎস সন্ধান করতে বেশী দূর ছুটে যেতে হল না। আমাদের 
বৈঠকখানার সামনের রাস্তা ধরে একটু এাঁগয়ে যেতেই বুঝতে পারলাম, 
আমাদেরই এক আত্মশয়ের রাস্তার ধারের একতলা ঘর থেকে গান ভেসে 
আসছে। ছুটতে ছুটতে গিয়ে রাস্তার ধারের জানলার দুটো গরাদে দুই 
হাতে মুঠি করে ধরে, একান্ত আগ্রহাতিশয্যে দুটো গরাদের ফাঁকে মুখ চেপে 
রেখে গান শুনতে লাগলাম । 


খ পচিজ্রন নাট্যকারের সন্ধানে 


আমাদেরই গ্রামের দুটি সতেরো আঠারো বছর বয়সের তরুণ। তাঁদের 
একজন একটা উচু, পায়ের চাপে-বাজানো হারমোনিয়াম বাঁজয়ে গান 
করছেন, অন্যজন তাঁর পাশে বসে আছেন একখানা কাগজ সামনে রেখে। 
সাধারণ হারমোনিয়াম দেখোছ, এ সেই রকম, কিন্তু তার থেকে ছু পৃথক। 
এর সুর অনেক বেশী মধুর, স্বর অনেক জোরালো। পরে জানলাম, ওকে 
অর্গান বলে। 

সেই অর্গান বাঁজয়ে আঁতি সুকণ্ঠ তরুণ গায়ক গান গাইছেন--ধন ধান্যে 
পুছ্পে ভরা, আমাদের এই বসূম্ধরা, তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল 
দেশের সেরা । 

মল্লমুগ্ধের মত গানখানি সবটা শুনলাম। মন ভরে গেল বললে সে 
অভিজ্ঞতার কিছুই প্রকাশ করা হয় না। মনে হল এমনাঁট আর এর আগে 
শুনি নি। এমন কথা, এমন ভাব, এমন সুর. তার সঙ্গে এমন বাজনা-এ তো 
এর আগে কখনও শান 'ন। সব দিছু একান্ত সহজেই মনকে আঁবস্ট করে 
তুললে, একান্ত নূতন ও আঁভনব হওয়া সত্তেও আঁবস্ট করে তুললে । তাকে 
গ্রহণ করতে এতটুকু কষ্ট হল না, মন বরোধিতা করল না। বরং মনে হল-- 
এই তো শুনতে চাইছিলাম এতদিন, এরই জন্য তো আমার মন তৃষিত 
হয়োছল। দেশ কাকে বলে. দেশাত্ববোধ কি তা না জেনে, না বুঝেও মন 
সঙ্জো সথ্গে তাকে গ্রহণ করলে, এতটুকু কুণ্ঠা করল না। 

বাংলা নাটকের কথা মনে হলে ঠিক এই কথাটিই মনে হয়। একশো 
বছরের গছ আগে যখন বাংলা নাটক ও তার আঁভনয় প্রথম আবির্ভূত 
হয়েছিল তখন তা 'তৎকালিক সমাজে একান্ত নূতন ও আঁভনব হওয়া সত্বেও 
তাকে একান্ত আপনার বলে গ্রহণ করতে বাঙালীর বিন্দুমাত্র দ্বিধা হয় নি। 
তাঁরা সাগ্রহে তাকে, তার সকল নূতনত্ব সত্তেও, একান্ত আপনার বলে গ্রহণ 
করোছিলেন। শুধু তাই নয়, তখনকার 'বাশম্ট বাঙালাীরা তাকে যেন 
প্রতাদগমন করে নিজেদের সমাজে পরম সমাদরে আহ্বান করে এনোছিলেন। 

যে উপমা বাংলা নাটক ও তার আঁভনয় সম্পর্কে দিয়েছি, ঠিক সেই 
উপমাই নাটাকার মাইকেল মধুস্‌দন সম্পর্কে দেওয়া চলে। যাঁদও তাঁর আগে 
বাংলায় নাটক লেখা হয়েছে এবং কলকাতার বিশিষ্ট ও ধন” ব্যান্তদের 
ব্যান্তগত উদ্যোশ্গে তা মহাসমারোহে আঁভনাঁত হয়েছে, এবং যাঁদও তাঁর আগে 
রামনারায়ণ নাটক রচনা করে খ্যাতিলাভ করেছেন, তব্‌ একথা বোধ হয় 
স্বধাহীনভাবে বলা চলে মধুসূদনই আমাদের আধানক নাট্য-সাহত্যের আদ 
উজ্জব্দ পৃরষ। আমাদের নাট্য-সাঁহত্যের সেই আদ পূরুষ মধুসূদনের 
'নাটা-স্মাহত্য আলোচনাই আমার আন্ধকের বন্তব্য 'বিষয়। 


মধৃসূদন দত্ত ৩ 
(২) 


এ কথা সত্য যে মধুসূদনের আসল ও প্রধান পাঁরচয় তান কবি, 
আমাদের নবযুগের প্রথম মহাকবি। তাঁরই কাব্যে সর্বপ্রথম নবযূগ সহজ, 
সুন্দর ও অভ্রান্ত মূর্ত লাভ করেছিল। তাঁরই কাব্যে সর্বপ্রথম নবযূগের 
মনোধর্মের নবজাতকের ক্রন্দন-ধৰাঁন ধ্ৰাঁনত হয়েছে। তাঁরই কাব্যে বাঙালশর 
নব্যূগের ধ্যান ও ধারণার নবীন উৎকণ্ঠা সর্প্রথম সহজ, সুন্দর ও স্পজ্ট 
বিগ্রহমূর্তি ধারণ করেছে, নবযুগের নৃতন মানুষের নৃতন পিপাসা তাঁরই 
কাব্যে শুধু বাণীর্প ধারণ করে নি, তার চিন্তা, ভাব ও আবেগ সমস্ত ছু 
একসত্গে এক মিশ্র পদার্থ হয়ে জীবন্ত প্রাণময় মৃর্ততে আত্মপ্রকাশ করেছে 
তাঁর কাব্যে। 

তান মহাকাঁব বলেই বাঙালীর কাছে পাঁরাচত ও 'চাহত। তাঁর 
প্রাতভার বৈশিষ্ট্যই হল তাঁর উজ্জ্বল ও 'দব্য কাব্যশান্ততে। কিন্ত তাঁর 
সাহত্য-রচনার এক শতাব্দী পরে আজ সহজেই বলতে পার যে, তাঁর 
বাঁশম্ট কাঁব-প্রাতিভা তাঁকে আঁনবার্ধভাবে ও নির্ভুলভাবে শিল্পের ভিন্নতর 
ক্ষেত্র থেকে কাবা-রচনার ক্ষেনে টেনে নিয়ে গিয়োছল। কিন্তু সেই সঙ্গে 
এ কথাও আজ উচ্চারণ করতে পারি ষে তিনি যাদ আদৌ কবিতা না জিখতেম, 
তা হলেও নূতন যুগের প্রথম নাট্যকার 'হসাবে তাঁর নাম আজও কশীর্তত 
হত। অবশ্য আমাদের পরম সৌভাগ্য যে নাট্য-রচনাতেই তাঁর শিক্পকশীর্ত 
শেষ হয় নি, নাট্যকর্মে যার আরম্ভ তার সমাপ্তি কাব্য-রচনায়। 

কিন্তু এ কথা আজ বাংলা নাটকের পক্ষ থেকে সহর্ষে উচ্চারণ করতে 
পাঁর যে নাটক রচনাই তাঁকে বাংলা সাহত্যের ক্ষেত্রে টেনে এনোছল। আজ 
ক্পনা করতে একান্ত 'বাস্মিত কৌতুক বোধ কার যে মধ্সূদনের নাকি 
বাংলা ভাষার প্রীত প্রথম জাঁবনে অবজ্ঞার অন্ত ছিল না। আজ গ্ননে হয় 
এ যেন তাঁর জবন-দেবতারই দক্ষিণ মুখের কৌতুক । তাই তিনি তাঁর প্রাণের 
অন্তরালে অবস্থান করে নাটক-রচনার বখ্ড়ীশিতে তাঁর ইচ্ছাকে গেথে বাংলা 
সাহতোব সরোবরের মাঝখানে এনে নিক্ষেপ করে নিজের কৌতুকটুকু সম্পন্ন 
করে অন্তরালে অপেক্ষা করতে লাগলেন পরবতর্ঁ সংঘটনের জন্য। তান যা 
চেয়োছলেন মধুসূদনের ভাগ্যে তাই ঘটল। তিনি শেষ প্যন্তি মহাকাবির 
মাহমময় মার্ততে আত্মপ্রকাশ করলেন। 

একবার মধুসূদনের জীবনের দিকে তাকালেই এর হিসাব মিলবে। 
মধৃসৃদনের জীবনকাল সম্পূর্ণ পণ্ডাশ বছরেরও নয়। তিনি মাত সাড়ে 
উনপন্ঠাশ বৎসর বে*চে ছিলেন। জল্ম তাঁর জানুয়ারী ১৮২৪ সালে, তাঁর 
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জাঁবনান্ত ঘটেছে ১৮৭৩ সালের জুন মাসে। এর মধ্যে তাঁর সা'হত্য-কর্মের 
জশীবন প্রসারিত মান্ত সাড়ে চৌন্দ বংসর, ১৮৫৯ জানুয়ারী থেকে মত্যুকাল, 
জুন ১৮৭৩ পর্যন্তি। তাও মাত্র অঞ্চের হিসাবে, আনুষ্ঠানিকভবে। তাঁর 
সত্যকারের সাহিত্য-জশীবনের প্রসার মান্ত চার বৎসর, ১৮৫৯ থেকে ১৮৬২ 
সাল পর্যন্ত। তাঁর প্রায় যাবতীয় সাহত্য-কর্ম এই কালের মধ্যেই সমাপ্ত 
হয়েছে। এর পর মান্ত একথাঁন উল্লেখযোগ্য কাব্গ্রস্থ প্রকাশত হয়েছে 
১৮৬৬ সালে। মধুসূদনের সমস্ত কশীর্ত ও খ্যাতি এই আতি স্ব্পকালের 
কর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। 

পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্রু সিংহ ও ঈশ্বরচন্দ্র £সংহের উদ্যোগে 
বেলগাছিয়ার বাগানবাড়শীতে রামনারায়ণ তকরত্বের 'রঙ্লাবলী' নাটক আঁভনয়ের 
উপলক্ষ্যে ইংরেজ দর্শকদের নাটকাভিনয় উপভোগের অস্মবিধা দূর করবার 
জন্য 'রর়াবলী নাটকখানির ইংরাজী অনুবাদের প্রয়োজন হয়। এই 
অন:বাদের দায়িত্ব দেওয়া হয় মধূস্দনকে। সেই অনুবাদের দায়িত্বের সূত্রে 
নাটকের মহলার সময় মধুসূদন সেখানে এসেছেন। তাঁর ভাগ্য-দেবতাই বাল 
আর জীবন-দেবতাই বাল, তিন এখানে সকলের অজ্ঞাতসারে সেই আশ্চর্য 
কৌতুকটি সংঘাঁটত করলেন। বাংলায় নাটক রচনা করার অদম্য ইচ্ছাঁট তিনি 
এইখানে মধুসূদনের অন্তরে সণ্টারিত করে দিলেন। অভিনয়ের মহলা 
দেখতে দেখতে প্রাতিভাবান, শান্তগভ আশ্চর্য কজ্পনাধর মধুসূদনের কল্পনা 
উদ্দশীপত হয়ে উঠোছিল। তানি পার্্ববর্তীঁ বন্ধু গৌরদাস বসাককে একান্তে 
বলেছিলেন-_এক দুঃখের কথা যে রাজারা এই বাজে নাটকের জন্য এত টাকা 
খরচ করছেন! আগে জানলে আম তোমাদের থিয়েটারের জন্যে উপয্যস্ত 
নাটক লিখে দিতাম।' গৌরদাস মধুসূদনের কথা শুনে হেসৌছলেন। 
ইংরেজশীনীবশ মধুস্দনের এমনি ধরণের বাংলা ভাষা সৃম্টি করবার কথায় 
প্যারিচাদ মিন্ন প্রভীতিও ইতিপূর্বে একবার এমনিভাবে হেসৌছিলেন। 
মধ্যন্দনের এই ধরণের উন্তকে সবাই রহসাচ্ছলেই গ্রহণ করতেন। গৌরদাস 
সোঁদন হেসে তাঁকে বলেছিলেন--তুঁমি কি লিখবে £ বিদ্যাসূন্দরের মত আর 
একটা খেউড় তৈরী করবে তো? কথাটা সঙ্গে সঙ্গে মধুসূদনের অন্তরে 
আঘাত করেছিল। বাংলা ভাষায় সাঁতিকারের ভাল নাটকের অভাবের কথা 
তো তাঁর না-জানা ছিল না। তাই বন্ধুর খোঁচা খেয়ে ?তাঁন চুপ করে 
শগিয়োছলেন। চুপ করবার আগে তিনি শুধু মৃদু স্বরে বলেছিলেন- আচ্ছা, 
দেখা ধাক।' পরদিনই মধুসূদন এশিয়াটিক সোসাইটির অফিসে গোরদাসের 
ঘরে 1গয়ে হাজির। তান তাঁর কাছ থেকে কয়েকখানা সংস্কৃত ও বাংলা 
নাটক .ধার করে নিয়ে গেলেন। এর পর সপ্তাহ দুয়েক যেতে না যেতে 
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'একখানি নাটকের প্রথম কয়েকটি দশ্য লিখে এনে মধ্স্দন হাঁজর করলেন 
গোঁরদাসের কাছে। 

এইভাবে মধুসূদনের মাতৃভাষায় প্রথম সাহত্যসূষ্ট, প্রথম নাটক 
'শামষ্ঠা' রচিত ও প্রকাশিত হল। প্রকাঁশত হল ১৮৫৯ খষ্টাব্দের প্রথমে । 
করেছেন, এবং তা প্রকাশিতও হয়েছে ১৮৫৮ সালে। এখানে বিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য যে, যে-কবি তাঁর জাঁবনারম্ভের কাল থেকে এক ভিন্ন ভাষা, ইংরাজণ 
ভাষাতে নিজের কবিশান্তকে স্ফকৃরণের স্বপ্ন দেখতেন, যান একদা সেই 
স্বশনকে বাস্তব মার্ত দিতে গিয়ে ইংরাজীতে কাব্য রচনা করে প্রথম যৌবনে, 
পপচশ বংসর বয়সে, ১৮৪৯ সালে 1779 (10159 1016, নামে তাঁর 
প্রথম কাবাগ্রল্থ প্রকাশ করেছিলেন, তিনি তাঁর কল্পনা থেকে, যেন কার 
নিদেশে, ধীরে ধীরে আত্ম-অজ্ঞাতসারে সরে আসছিলেন। ১৮৫৮ সালে 
'রত্বাবলী'র ইংরাজী অনুবাদের পর তাঁরই হাত 'দিয়ে প্রথম মাতৃভাষায় রাঁচিত 
নাটক প্রকাশিত হল। প্রকাশিত হল পর বৎসর, ১৮৫৯ সালে। সেই 
বংসরই তিনিই আবার 'শার্মিষ্ঠা' নাটকের ইংরাজশ অনুবাদ প্রকাশ করলেন। 
বলতে গেলে এই তাঁর প্রায় শেষ ইংরাজী রচনা । আর যেটুকু বাক রইল 
তা ?ভন্ন প্রসঙ্গে প্রকাশিতব্য। সব দেখে মনে হয়, মধৃসূদন ইংরাজী ভাষায় 
সাহত্যসৃম্টির স্বপ্ন দেখতেন, যাকে তান বাস্তবে রূপ দেবার কম প্রয়াস 
ও যত্ন করেন নি. সেই সমস্ত প্রয়াস, যত ও কর্ম তাঁর প্রাণময় আস্তিত্বের অঙ্গ 
থেকে ধীরে ধীরে একটি জীর্ণত্বক 'নির্মোকের মত তাঁর নিজেরও অজ্ঞাতসারে 
ধীরে ধীয়ে তাঁর সত্যকারের আঁস্তত্বের থেকে একটি পৃথক পদার্থের মত 
পৃথক ও "বিচ্ছিন্ন হয়ে আসছিল। তাই একদা নিজের মাতৃভাষায় সাহিত্য- 
সৃষ্টি আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে একটি প্রাচীন নিম্মোকের মত তাঁর আঁস্তত্ব 
থেকে স্থালত হয়ে পড়ল। তখন তাঁর আঁস্তত্বের নবীন মসৃণ ত্বক দেখা 
শদয়েছে। তিনি সেই প্রাচীন পারিত্যন্ত স্খালত নির্মোকের দিকে আর পিছন 
ফিরে চান নি। 

মধুসূদনের জীবনে সাহত্যসৃষ্টির কাল যত সংক্ষিপ্ত, তাঁর নাটক-রচনার 
কালও সেই অনুপাতে সংশ্ষিপ্ত। বলতে গেলে মা আড়াই কি তিন বধসর 
তান নাটক রচনা করেছেন। ১৮৫১৯ থেকে ১৮৬১ সাল- এই সামান্য 
সময়ের মধ্যে তিনি মোট পাঁচখানি নাটক রচনা করেছেন। রচনাকালের ধারা- 
বাহকতা রক্ষা করে বলতে গেলে বলতে হয়--শার্মন্ঠা নাটক', 'একেই কি 
বলে সভাতা ?, 'বুড়ো সালকের ঘাড়ে রোঁ” 'পচ্মাবতী নাটক' ও কৃককুমায়ী 
নাটক'। এর মধ্যে 'একেই ফি বলে সভ্যতা” ও 'বৃড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ 
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ক্ষুদ্র নাটিকা দুটি প্রহসন। এ ছাড়া পরবতর্শ কালে, মৃত্যুর কিছু পূর্বে 
রোগকাতর ও অর্থাভাবে (্রিষ্ট মধ্সূদন অর্থের প্রয়োজনে আর একখান 
নাটক রচনা করেন। সেটি তাঁর মৃত্যুর পরবংসর ১৮৭৪ সালে প্রকাশিত 
হয়োছল। সেটির নাম 'মায়াকানন'। 

এ কথা আবার উল্লেখ কার যে বঙ্গসাহিত্য সরস্বতী একদা তাঁকে মাতৃ- 
ভাষায় নাটক রচনার মাধ্যমে বঙ্গসাহিতোর সংহদ্বারপথে আবাহন করে নিয়ে 
এসেছিলেন। তারপর একদা আবার তিনিই তাঁকে পরম সমাদরে ইসারা দিয়ে 
কাবালক্ষযরর অন্তঃপুরে আবাহন করে এনোছিলেন। এবং তিনিই তাঁকে পরম 
সমাদর করে সেই এঁশবর্ধময় অন্তঃপুরে মহাকাবর 'চাহত আসনে চিরকালের 
জনা স্থাপন করে দিয়েছেন। 

আজ আমার বন্তব্যে সেই অন্তঃপুরের কাহিনী নয়, মানত সেই 'সংহদ্ধারে 
অবাস্থাতর ও বিচরণের কাহনীটুকুর বর্ণনা। সে কাঁহনশও কম মহার্ঘ, 
কম উজ্জ্বল নয়। তার মধোও কিছু বিস্ময়কর অংশ আছে, যা আমরা 
সচরাচর লক্ষ্য করি না। যা আমরা তাঁর মহৎ ও তুলনাহশন কবিকীর্তির 
পটভূমিতে সচরাচর অবহেলা করে থাঁকি। 


(৩) 


সেদিন নিজের মাতৃভাষায় নাটক রচনা করতে গিয়ে মধ্যস্‌দন আঁতি-মহার্ঘ 
নাটকের অজন্ত্র সম্ভারে পারিপূর্ণ ইংরাজী নাটকের দিকে তাকান নাই--এই 
কথা ভাবলে ছটা আশ্চর্য লাগে । সকলেই জানেন ইংরাজশী ভাষা ও 
সাহিতোর মধ্যেই মধ্ূসূদূনের রাঁসক কাবাচত্ত জল্মলাভ করেছিল এবং তার 
রস তান যেমন করে পান করোছিলেন বিদেশী কেউ কদাচং তেমন করে পান 
করেছে। তাঁর চিত্তের মূল স্ফৃর্তিই ছিল ইংরাজী ভাষার চর্চায়, ইংরাজী 
সাঁহতোর আস্বাদনে। এ ছাড়াও উনাবংশ শতাব্দীতে নাটক রচনা করবার 
দিকেই তাকানো একান্ত স্বাভাবক ও বৃদ্ধিসঙ্গত ছিল। কিন্তু আশ্চর্যের 
কথা, মধূসূদন সে দিকে দাম্টপাত না করে তাঁকয়োছলেন সংস্কৃত নাটকের 
দিকে। এর কারণ কি, আজ তা আঁবচ্কার করা একান্ত দুর্হ। এই 
দ-ক্টপাতের ও পক্ষপাতের কারণ তংকালিক অবস্থা ঘিবেচনা করে সংস্কৃত 
নাটকের আদর্শে নাটক রচনা করবার স্বল্প-পরিমাণ শ্রান্তি, না এ তাঁর চিত্তের 
আখ্ম-অজ্ঞাত কোন গড় প্রবণতার কারণে ঘটোছিল তা বলা যায় না। 
. যাই হোক, তাঁর প্রথম নাটক শামন্ঠা নাটক' রচনার প্রথম পদক্ষেপেই, 
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যখন নাটকটির মান্র কয়েকাঁট গর্ভাঞ্ক রচিত হয়েছে তখনই তা সপ্রচুর 
উৎসাহ ও উত্তেজনার কারণ হয়ে দাঁড়াল। গোৌরদাস নাটকের সামান্য রাঁচিত 
অংশ পড়ে সঙ্গে স্জো তার মধ্যে খাঁটি বস্তুর সন্ধান পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে তা 
জানালেন রাজা ষতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে । একখণ্ড “০৯০৬০ 18015 পাঠিয়ে 
নাটক রচনার সংবাদ যতীন্দ্রমোহনকে জানাতেই যতীন্দ্রমোহন গৌরদাসকে 
জানালেন যে তান যে কোন দিন সন্ধ্যায় তাঁদের সময়মত তাঁদের দু'জনের 
সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করবেন। 

আজ এই বন্তৃতার মধ্যে এ সব উল্লেখ করবার একমাত্র উদ্দেশ্য হল, আজ 
এক শতাব্দীর পারে তাঁর নাটককে যখন আমরা নিরাসন্ত, ঁতহাঁসক দ্াস্টতে 
দেখতে পাচ্ছ, তার গুণাগুণ বিচার করছি, তখন একই সঙ্গে, সেই নাটকের 
জন্ম-মূহূর্তে তা যে উত্তপ্ত আভনন্দন লাভ করোছিল তা থেকেই এ কথা 
স্পষ্টভাবে অনুমান করা যায় যে সে আঁবর্ভাব একান্ত ভাবেই নৃতিন ও 
আভিনব বলেই গৃহীত হয়েছিল। 

সে অভিনবত্ব ও নৃতনত্ব অনুভবের কারণ আজ এতকাল পরেও নভুলি- 
ভাবে আমরাও অনুমান করতে পাঁর। তার কারণ নাটকটির ভাষা ও সংলাপ 
এবং সাম“গ্রক ভাব-কল্পনা। যে শান্তিশালী পুরুষ এই নাটক রচনার সামান্য 
কাল পরেই বাংলা আঁমত্রাক্ষর ছন্দের ভাল-গম্ভীর মৃদঙ্গধ্যনি স্াঁন্ট করবেন 
এ ভাষা সেই শান্তশালী পুরুষের অসামান্য শান্তর স্পর্শ বহন করেই প্রকাশত। 
সংস্কৃত ভাব-ক্পনার আদর্শে মাধূর্যমাণ্ডত ভাষা আত সূচারু ও ললিত 
সাধু শব্দের সান্মবেশে রচিত। সাধারণত এই ধরণের কাবাময় সাধু ভাষা 
নাটকের সংলাপের উপয্স্ত নয়। কিন্তু নাটকের সংলাপের উপয্স্ত এমন 
একটি সুন্দর ও স্বচ্ছন্দ কথ্যরীত মধুসূদনের আয়ত্তে ছিল যা এই কাব্যময় 
সাধুর'তর সঙ্গে যুস্ত করে ভাষাকে সমগ্রভাবে নাটকের সংলাপের উপয্য্ত 
এক ভারহীন লঘুচ্ছন্দ বৈচিন্র্ে মশ্ডিত করতে পেরেছিল। 

ধার্মিঘঠা নাটকের সপারিচিত কাহিনী মহাভারত থেকেই গৃহীত। 
মহাভারতের এই কাহিনধ বিশেষ স্থান ও কালের স্পন্ট চিহ্নে চাহন্ত হয়ে 
মহাভারতের মধ্যে সগৌরবে বিরাজ করছে। কিন্তু মধুসূদন যখন এই 
কাঁহনশকে নাটকে গ্রহণ করলেন তখন তাঁর হাতের স্পর্শে তা স্থান-কাল- 
বিরাহত এক মার্ত গ্রহণ করল। এ ভাল হয়েছে ক মন্দ হয়েছে এ কথা 
এখানে আলোচা বিষয় নয়। চিরকালের মধ্যে এ কাহিনীর বসাতি স্থাপন 
করলেন তিনি। আর তার স্থান যেন মর্তোও নয়, স্বর্গেও নয়; স্বর্গ 
মর্তোর মাঝখানে এক সৌন্দর্যলোকে তার অবস্থান। তার ফলে তাতে এক 
অসামান্য সৌন্দর্য ও লাবণ্য সন্টারত। এ স্থানে প্থানে এমন সুষমা ও 
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সৌন্দর্ষের আধার হয়ে দাঁড়য়েছে যে তাতে কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুল্তলম- 
এর মারীচের আশ্রম-দৃশ্যের সুষমা বা মহাকবি রবীন্দ্রনাথের একান্ত পাঁরণত 
বয়সের সূষ্ট নৃত্যনাটাগুলির মধ্যে যে সুষমা ও সৌন্দর্য, তার সমধম 
আম্বাদ পাওয়া যায়। 

চঁরঘের মধো তিনাট মূল চরিত্রের উপরই নাট্যকার স্বাভাবিক ভাবেই 
জোর "দয়েছেন। এক নায়ক, দুই নায়িকা । রাজা ষযাঁতি এবং শার্মিঘ্ঠা এবং 
দেবযানন। এইখানে এ কথা সাঁবশেষ উল্লেখযোগ্য যে মধুসদন প্রথম শ্রেণীর 
প্রতিভার উপযুন্ত ভাবেই ধ্রুব মানবিক প্রবাস্তগুংলর উপরই নাটক উপস্থাপন 
করেছেন। কাম, ক্রোধ, ঈর্ষ? প্রভৃতি মৌল জাবনাবেগ নিয়েই কারবার তাঁর 
এই নাটকে । তাই যে কামপ্রবণতা ও নারীলৃখ্ধতা অবসর ও এ*ব্ষের 
অবকাশে পুরুষের চিত্তে জাত হয় ও পারতৃপ্তি খোঁজে, নাট্যকার রাজা 
যযাঁতর মধে। তা পার্ণ পারমাণে সন্নিবেশ করেছেন। তাই শাপগ্রদ্ত রাজার 
অন্তরের হাহাকার নাটকের শেযাংশে অতি সত্যভাবে ধ্বনিত হয়েছে। অন্য 
দিকে শুক্কাচাের আদরের দুলালী, একান্তভাবে আত্মপরায়ণ, দম্ভী ব্রাঙ্ণ- 
কন্যা দেবযানীর সমগ্র চারন্র মুলত ক্রোধের রন্তবর্ণে রাঁঞ্জত। এই চারত্রের 
জীবনের প্রথম পুর্ষ দর্শনের ফলে যে তীব্র পূর্বরাগ তাও এই কন্যার 
ক্রোধময় চরিত্রের রন্তবর্ণভূমিকে একটি স্বর্ণবর্ণ জরির পাড়ের মত সুন্দর ও 
সুশোভিত করেছে। আর দৈতারাজকন্যা শমি্ঠা! বিপুল অপমান ও 
বেদনার নীরব সহাশান্ততে, সর্বাঙ্গীণ বিবেচনার শান্ত বৃদ্ধিতে মহীয়সী । 
[কল্তু হলে ি হয়ঃ সেও তো নারী! দেবযানীর সৌভাগ্যের ঈর্ধাই তাকে 
ঈর্ধত করে তুলে রাজা যযাতির দিকে তার দৃষ্টিকে 'নবদ্ধ করে 'দয়েছে। 

এই মানুষগূঁল যেমন চিরকালের মানুষ, যে সব হদয়াবেগ তাদের 
তাঁড়ত করেছে তাও যেমন সনাতন, তেমনি আবার এগ্ীল একান্তভাবে 
নিজের যুগের বিশেষ লক্ষণের দ্বারা লক্ষণাক্রা্ত। যে নবীন কালের চেতনা 
বিগত কালের 'চন্তা-সম্ভূত আত্মার উপরে দেহ ও দেহাঁধাচ্ঠত প্রাণমনকে 
স্থান দিয়েছিল ও স্থাপন করেছিল সেই যুগ-চেতনাই দেহের আধারে ধৃত 
প্রাণ ও মনের অমর আকাঙ্ক্াগ্টীলকেই এই সনাতন ভারতায় চারন্গুলির 
আধারে প্রকাশ করে নিজের প্রাণের উতকণ্ঠাকে পরিতৃস্ত করেছে। 

এই সব গুণের জন্যই ১৮৫৯ সালে ওরা সেপ্টেম্বর বেলগাছিয়া নাটা- 
শালায় 'শা্মঘ্ঠা নাটক'-এর আঁভনয় বিশেষ প্রশংসা অন করোছল। এই 
আঁডনয়ের বেশ কিছুকাল পরে মধুস্‌্দন বন্ধু রাজনারায়ণকে এই আঁভিনয় 
সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে আবেগ সম্বরণ করতে পারেন নি। অভিনয় 
শেষ হবার পর বম্ধৃবান্ধব ও গৃণগ্রাহীদের সুবপূল ও সহর্য আভনল্দনের 
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কথা তান বিশদভাবে উল্লেখ করেছেন। এখানে এ কথাও উল্লেখযোগ্য যে 
মধুসূদন আরও চারখানি নাটক রচনা করেছিলেন; কিন্তু তাঁর জীবতকালে 
আর কোনটির আভনয় হয় নি। 

কিন্তু এহ বাহ্য। মধ্বস্‌দনের প্রথম নাটকে আভনবত্ব ও সৌন্দর্য কম 
নয়, কিন্তু তা সত্তেও বলতে হবে নাটকের নুটির পরিমাণও কম নয়। সব- 
চেয়ে প্রধান শ্রুটি ঘটনার অভাব । অথচ নাটকের বিষয়বস্তু রচনা করবার 
সময় তিনি মহাভারত থেকে একাঁট অত্যল্ত উজ্জ্বল নাটকীয় অংশ বেছে 
'নয়েছিলেন। এ সত্ত্বেও নাটকশধয়তার বিশেষ অভাব নাটকখানিতৈ। দেব- 
যানীকে শামচ্ঠা কৃপগর্ভে নিক্ষেপ করা থেকে যযাঁতর পুনরায় যৌবনলাভ 
পর্য্ত নাটকের কাহিনী বিস্তৃত। অথচ এই বিশেষ নাটকীয়তাপূর্ণ কাহনী 
যখন 'শামন্ঠা নাটকের মধ্য দিয়ে পারবোশত হল তখন তার নাটকাঁয়তা 
বহ্‌লাংশে 'বদূরিত হয়েছে । যা প্রত্যক্ষভাবে নাটকে ঘটনার মাধ্যমে দেখাতে 
পারলে আশ্চর্য নাটকীয়তা সাঁষ্ট হতে পারত তার আঁধকাংশটুকুই মণ্টে 
প্রতাক্ষভাবে দেখানো হয় নি। আধকাংশ ঘটনাই বিবৃত করা হয়েছে কোন 
না কোন পান্র-পাত্রীর মুখ দিয়ে! এবং আধকাংশ ক্ষেত্রেই সে সব পাত্র-পান্রী 
নাটকে দ্বিতীয় শ্রেণীর কুশীলব। যা ঘটনায় প্রত্যক্ষভাবে দেখতে পেলে 
দর্শকরা নল্মমুগ্ধ হতে পারত তারই পরোক্ষ 'নিবৃতি শুনে দর্শক দেখার 
[কছু পায় না: শ্রোতা কাব্যময়, লালত, চণ্চল-মল্থর ভাষায় তা বিমুগ্ধ হয়, 
লাভ ততটুকুই । মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ বিবাতিতে শ্রোতাও ক্লান্ত হয়। এর উপরে 
আছে দীর্ঘ স্বগতোন্ত। তাও তাদের ভাষার মাধুর্য সত্তেও শ্রোতাকে 
আনবার্ধভাবে ক্লান্ত করে। 

এই ঘুটির কারণ সংস্কৃত নাটকের আদর্শে নাটক রচনার চেস্টায়। সংস্কৃত 
নাটককে অলগকার শাস্তের শাসন মেনে চলতে গিয়ে বার বার খাণ্ডত ও খর্ব 
হতে হয়েছে। তার ফলে সংস্কৃত নাটক তাদের বহু উৎকর্ষ ও উৎকৃষ্ট 
কাবাময়তা সত্তেও বহু স্থলে নিষ্প্রাণ হয়েছে। প্রথাগত ও অনুষ্ঠানগত ভাব 
ও ভ'বনা সেখানে জীবনকে ও চাঁরন্রকে বহ্‌ স্থলে পাষাণ প্রাতমার মত স্থাণু 
করে রেখেছে । এ ছাড়া বহু চাঁরন্ন সেখানে দেখা যায় যাদের নাম-উচ্চারণ 
মাত্রেই দর্শক বুঝতে পারেন এদের চাঁরন্র কেমন হবে, এরা নাটকে কোন্‌ কর্ম 
সম্পন্ন করতে এসেছে। সংস্কৃত নাটকের আদর্শ অনুসরণ করতে গিয়ে নবীন 
কালের নাট্যকার হয়েও মধুসূদন এই সব ভুটিগুলিকে এড়াতে পারেন 'নি। 
তাঁর নাটকের মল্ও সংস্কৃত নাটকের রাজমন্মীর মত কর্মব্যস্ত, সদাচণ্ঠল ও 
বর্ণহগন; তাঁর বিদ্ষক সংস্কৃত নাটকের বিদূষকের মত সমান ওঁদারক ও 
স্থানবিশেষে রাজবয়সোর কর্ম করতে গিয়ে স্থূল রসিকতার আশ্রয় গ্রহণ 
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করে। সংস্কৃত নাটকের আদর্শে রচত বলেই নাটকরখান মলনান্তক, 
শার্মঘ্ঠার শাপমোচনে তার সমাপ্তি। 

অনেক ঘটি সত্ত্বেও 'শার্মিঘ্ঠা নাটক' বাংলা সাহত্যের নবযুগের প্রথম 
নাটক, যা নবধুগের প্রথম শিজ্পীর হাতের রচনা এবং যা নবযূগের ভাব- 
তৃষ্াকে প্রথম শিজ্পরূ্প দান করেছে। 


(5) 


'শামিহ্ঠি নাটক' রচনার পর মধুসূদন দু'খানি ছোট প্রহসন রচনা করেন । 
সেই প্রহসন দুটির বিষয় পৃথকভাবে আলোচা বলে এখানে এখাঁন আলোচনা 
করাছি না। তারপর তিনি রচনা করলেন 'পদ্মাবতশ নাটক'। 'শার্মচ্ঠা নাটক' 
রচলণা থেকে 'পদ্মাবতী নাটক' রচনার বাবধান এক বংসর কয়েক নাসেব। 
এ নাটকখানিও 'শরির্ঠা নাটক'এর ধাঁচে তৈরী। সেই সংস্কৃভ নাটকের 
আদর্শ অনুসরণ করেই এর রচনা। 

কাজেই 'শমিম্ঠা নাটকের প্রায় সব দোষগুণই অল্পশীবস্তর এই নাটক- 
খানমিতেও বতরমান। তবে প্রথম নাটক রচনার আভিজ্ঞতা তাঁকে বেশ খানকটা 
অভিজ্ঞ করে তুলেছিল। তার সুফল সবই এ নাটকে 'কছু কিছ আছে। 
তবে অনা দিকে নাটকাঁটর একটি খামাত ঘটেছে। ন্রুটি রয়েছে এর 
কাঁহনীতে। ধতদ্‌র মনে হয় এ কাঁহনী মধুসূদন ীনজেই রচনা করে 
নিয়োছলেন। নাটকের প্রথমাংশে বিদেশ পুরাণের ছায়া রয়েছে। সে কথা 
£তানও ক্ষেত্রা্তরে স্বীকার করেছেন। স্বর্গের শ্রেষ্ঠ তন প্রবলপ্রতাপান্বিতা 
পুন্দরীর সম্মুখে একটি দুর্লভ স্বর্ণপদ্ম স্থাপন করে কোন্দলের দেবতা নারদ 
বলে গেলেন-এ স্বর্ণপণন্ম শ্রেন্ঠা সুন্দরীর প্রাপ্য যেহেতু তাঁরা স্বর্গলোকের 
শ্রেষ্ঠ প্রতাপাঁন্বিতা দেবী, সেই কারণেই এ তাঁদেরই কারও প্রাপ্য বলে এর 
[বিচারের জন্য তাঁরা দ্বারস্থ হলেন নিকটেই মগয়ারত বিদর্ভরাজ ইন্দ্রনীলের 
কাছে। ইন্দ্রনীল স্বর্ণপদ্মটি তুলে দিলেন রাঁতি দেবর হাতে । রত দেবীর 
ইচ্ছায় মর্তালোকের শ্রেষ্ঠা রূপসী রাজকন্যা পদ্মাবতীর সঙ্গে ইন্দ্রনীলের 
বিবাহ হল। কিন্তু অন্য দুই দেবী-শচশী দেবী আর ম.রজা দেবী তাঁদের 
শরু হয়ে দাঁড়ালেন। শুধু তাই নয়, তাঁরা দুজনে কির সাহায্য প্রার্থনা 
করায় কাল এই সুখী দম্পাঁতর বিচ্ছেদ ঘাটয়ে তাদের ক্ষাতি সাধনে এশিয়ে 
এলেন। তারপয় এই মতর্য-দম্পাঁতিটির জীবনে দুঃখ ও বিচ্ছেদ নেমে এল। 
শেষে পাব্তীর ইচ্ছায় এই মর্তা-দম্পাতির শুরা শত্রুতা পরিত্যাগ করতে 
বাধ্য হলেন। 


মধদস, দল দত্ত ১১ 


সম্পূর্ণ কাল্পনিক কাঁহনী। এখানে পাত্র-পা্শর সুখ-দুঃখ যেন 
অবাস্তব বলে মনে হয়। এখানে কাম নাই, আত মৃদু প্রেম আছে দুরাগত 
ধৃপগন্ধের মত। নাটকের সমস্]াও অবাস্তব, তার সমাধানও সমান বাস্তবতার 
স্পর্শহীন। জীবনের কোন মৌল আবেগ এখানে সম্পূর্ণ অনুপাস্থত। 
মনোভাবগ্ীলও মৃদু, তারা সত্যম্র্ত লাভ করে দি। সত্াকারের কোন 
দুঃখ-বেদনা বা কোন সমস্যা নাটকখাঁনতে অনুপস্থিত হওয়ার জন্য কোন 
সত্যকার সমাধানও নাই। দুঃখ এখানে দেবতার ববেচনাহশন আভশাপের 
মত এসেছে জীবনের বাইরে থেকে, এবং একদা আপনিই দূর হয়েছে। এ যেন 
আকাশে একদা মেঘ করে অন্ধকার ঘাঁনয়ে এল, আবার একদা অপসারত হয়ে 
গেল। সব সুখ-দুঃখ এখানে বাইরে থেকে যেন প্রায় অকারণেই নর-নারণর 
জীবনে প্রাক্ষপ্ত হয়েছে, আবার একদা অকারণেই অপসারত হয়েছে । পান্র- 
পান্রর জীবন থেকে কোন কিছু জন্মলাভ করে নি। সমস্ত ব্যাপারটাই যেন 
কাম্পানক। তার ফলে পান্র-পান্তীর সুখ-দুঃখ যেমন সত্যমৃর্ত লাভ করে 
নি, তেমান একটি চরিঘ্রতকেও স্পম্ট আকারে চেনা যায় না, বুঝা যায় না। 
এর উপরে চিরাচারত 'বদষক এখানে চিরাচারত মর্তিতে আঁবর্ভত হয়ে 
চিরাচরিত প্রথায় চিরাচারত ওদরিকতা প্রকাশ করেছে। 

এ সব সত্তেও এমন কিছ গুণ 'পদ্মাবতশ নাটকে' আছে যা মধ:সদনের 
এর পূর্বের সান্টি শমন্ঠা নাটকে' দেখা যায় নি। এর কাঁহনীর প্রকৃতি 
যেমনই হোক, এখানে নাটকের কাঁহনী অপেক্ষাকৃত স্মাবনাস্ত, এবং নাটকণয় 
ঘটনার মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে প্রকাঁটত। সংলাপ এখানে প্রায়শই, এক 
বিদ্‌ষকের ক্ষেত্র ছাড়া, হৃস্ব ও সংক্ষিপ্ত, যার ফলে সংলাপ অনেক বেশী 
জোরালো হয়ে দেখা 'দয়েছে। 

এই নাটকাঁট সম্পর্কে যৌট সর্বশেষ কথা, সোঁট একটি এ্রীতহাসিক 
ঘটনা। আমাঁদকে সে কথা চিরকাল স্মরণ রাখতে হবে। এই পিদ্মাবতাঁ 
নাটকেই মধুসূদন সবর্থম কয়েক স্থানে আমিন্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার করেন। 
গতন স্থানে, একবার কণ্চুকীর মূখে, আর দূবার কাঁলর মুখে অমিল্লাক্ষর 
ছন্দে নাটকীয় ভাব প্রকাশ করেছেন মধৃসৃদন। সে ঠিক সংলাপের মৃর্তিতে 
আসে দিন, একবার নাতিদশর্ঘ আব্ঠান্ততেই তার সমাপ্তি ঘটেছে। এইখানে 
যার সূত্রপাত, বাংলা নাটক পরবতঁকালে তাকেই বার বার বহ; বিভিন্ন 
ভাঁঙাতে ব্যবহার করে ক্ষেত্রিবশেষে আশ্চর্য নাটকীয় মাহমা অর্জন করেছে। 
সে মাহমা ও গাম্ভীর্য কিছুতেই সাধারণ গদ্য বা ছন্দোবদ্ধ পয়ারের ব্যবহারে 
অর্জন করা যেত না। 


১৯২ পাঁচজন নাট্যকারের সন্ধানে 
(৫) 


এর পর মধুসূদন 'প্রজাঞ্গনা' রচনার সঙ্গো সঞ্চে রচনা করেন 'কৃফকুমারাঁ 
নাটক'। 'কফকুমারী' মধ্ৃস্দনের সবশ্রেষ্ঠ নাটক এবং বাংলা ভাষায় সর্ব- 
প্রথম উল্লেখযোগ্য বিয়োগান্ত নাটক। আজ এ কথা নিষ্ঠুর পারহাসের মত 
শ.নাবে যে মধূস্‌্দন যখন সত্যকার নাটক রচনা করবার শান্ত আ'বিচ্কার 
করলেন ও সতাকার নাটক রচনা করবার ক্ষেত্র খজে পেলেন, প্রায় তখনই 
তিনি নাটক রচনা পারত্যাগ করে কাবালক্ষযরর অল্তঃপ্‌রে প্রবেশ করলেন 
কবির মতে । বাংলা নাটক আর তাঁর অসামান্য করস্পর্শ লাভ করে 'নি। 

এই ঘটনার প্রায় এক যুগ পর, তাঁর মৃত্ার অব্যবাহত পূর্বে, অর্থাভাবে 
[তান আরও একখানি নাটক রচনা করোছলেন। সে নাটকখাঁনর নাম 
মায়াকানন'। নাটকখাধন তাঁর মৃত্যুর পর বৎসর পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। 
এই নাটকখানর আনূঘ্ঠানক আস্তিত্ব সত্তেও আম তাঁর 'কৃষ্ণকুমারী'কেই তাঁর 
সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক বলে আঁভাহত করাছ। 

'পদ্মাবতী' নাটকখানি প্রকাশিত হবার পর বন্ধু রাজনারায়ণকে তাঁর 
আঁভমত জানতে যে পনর তিন 'লখোঁছলেন তাতে দুটি উল্লেখযোগ্য কথা 
লিখোছিলেন। "পদ্মাবতী নাটকে" যৎসামান্য আমন্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করার 
পর তিনি সিদ্ধান্ত করেন ঘে আমাদের দেশে নাটক অমিতাক্ষর ছন্দে রাঁচিত 
হওয়া উচচত। তাঁর দ্বিতীয় অভিমত হল-আর যাঁদ তাঁকে নাটক লিখতে 
হয় তা হলে তিন সাঁহতা-দর্পণকার শ্রীযুন্ত ি*বনাথের নিদেশ আর মানবেন 
না: নাটকের আদর্শের জন্য অত্তঃপর 'তাঁন ইউরোপের মহৎ নাট্যকারদের 
দ্বারস্থ হবেন। 

কিফকুমারী নাটক' রচনার সময় নটরাজ কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে যে পত্র 
1লখোছলেন তার মধোেও এই ধরণের অস্ভমত আরও স্পম্টভাবে প্রকাশ 
করেছিলেন। ইউরোপের মহৎ নাটকগ্ীলতে জীবনের সুকঠিন বাস্তব সত্য, 
এবং অতি উচ্চ কোটির আবেগ ও বীর্যবত্তার সাক্ষাৎ মেলে। কিন্তু আমাদের 
নাটকে সবটাই কোমলতা আর স্বপ্নালুতা। আমরা বাস্তব সত্যের কথা বাস্তব 
পৃথিবীর কথা ভুলে যাই, কেবল পরার দেশের স্বঙ্ন দেখি। আমাদের দেশে 
সতাকার নাটকণয় প্রাতভা এখনও যৎংসামান্যও স্ফৃর্তিলাভ করে নি। শিন্ঠা 
নাটকে' আমি কাব্যের পথ পরিত্যাগ করে নাট্যকারের পথ ধরেছি। কাব্য- 
ময়তার সম্ধান করতে গিয়ে আম আঁধকাংশ সময় বাস্তবকে বিস্মৃত হই। 
আম এখন যে নাটকথান লখাঁছ সোঁট রচনার সময় আম নিজের উপর 
'সব্দা কড়া নজর রেখেছি যাতে কাবোর পথে গিয়ে আমি পথদ্রন্ট না হই। 


মধ্সদন দত্ত ১৩ 


সেই নাটক হল 'কৃষ্ককুমারণী নাটক'। আশ্চর্যের কথা, মধৃস্দন নিজের 
কর্মের অতি নিখংত সমালোচনা নিজেই করে গিয়েছেন। কাজেই 'কফকুমারণ 
নাটকে' তিনি যা করতে চেয়েছেন তাই-ই করতে পেরেছেন। 

নাট্যাদর্শের মুখ ফেরানোর সঙ্গে সঙ্গে তিনি সত্যকার নাটকের সঠিক 
ভূমি পেয়ে গেলেন। আর মহাভারত কি পুরাণ ক অমাঁন ধরণের কাম্পাঁনক 
কি পৌরাণক কাহনশ নয়, ষাঁদও তাঁর কাঁবাচত্তের রুচি ও প্রবণতা সব সময় 
তাঁকে অমনি ধারার কাঁহনী ও কথার দিকে ঠেলত, যেখানে কাবাশান্তকে, 
কাব্যে স্ষমা ও লালিতাকে প্রকাশের আধকতর অবকাশ ঘটে। শৈষ জশবনে 
অর্থের প্রয়োজনে যখন হতস্বাস্থ্য, ক্ষায়তশান্ত মধুসূদন মনোভঙ্গের মধ্যে 
আবার নাটক রচনায় হাত দিয়েছেন তখন আবার কাঁষ্পত কাঁহনীকেই 
স্বাভাবিকভাবে স্পর্শ করেছেন। তারই ফল 'মায়াকানন'। 

নাট্যাদর্শের সঠিক ভূমি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উপয্স্ত কাহনী মিলতেও 
বিলম্ব হল না। টডের রাজস্থান থেকে কাঁহনী সংগৃহীত হল। এ কাহনী 
পুরাণকথার কল্পলোকবাসী মানুষের কম্পিত কাঁহনী নয়। এ মানব- 
ইতিহাসের একটি উজ্জল ও উত্তপ্ত অধ্যায় থেকে সংগৃহীত-এ সেই সব 
মানুষের কথা, যারা একান্তভাবে বাস্তব, যারা একদা আমাদেরই মত 
জীবনের সুখ-দঃখকে আস্বাদ করেছিল, নিজেদের কর্মীবপাকে নিজের ও 
অপরের জীবনে যন্ত্রণা ও দুঃখকে টেনে এনেছিল। এখানে সুখ-দঞখ বাইরে 
থেকে প্রক্ষিপ্ত পদার্থ নয়; কাছের ও দূরের মানৃষ, যাদের সঙ্গে অন্য মানুষের 
ভাগ্য কোন না কোন ভাবে জড়িয়ে গিয়েছে, তাদেরই সমবেত কর্মের কার্য 
কারণের জঁটল অঙ্কের যোগফলে মানুষের জীবনে সুখ-দুঃখ অনিবার্য 
নয়াতর আকারে নেমে আসছে। 'কৃষকুমারী নাটক' সেই তপ্তরন্ত মানুষের 
হদয়বেদনার কাঁহনী। 

'কৃষ্ণকুমারী নাটক' একখানি সত্কারের 'বয়োগান্ত নাটক । নাটকের 
প্রথমারম্ভ থেকে সমাপ্তি পর্ষ্তি একাঁট অনুজ্জবল 'ীনবর্ণতা ও বিষপনতার 
ছায়া সমস্ত নাটকখানর উপর এক বিবর্ণ যবানকার মত দুলছে । নাটক 
সমাপ্তির মুখে পণ্চম অঙ্কে এই বিবর্ণ বষগ্রতা এক বাখিত ভয়াবহতায় 
রূপান্ত'রত হয়ে সেই বিবর্ণতাকে কৃষতায় পাঁরণত করেছে। নাটকের মধ্যে 
কোথাও আনন্দের িহুমাত্র নাই। এমন কি শত্রু, সবল, কোমল কৃষ্ককুমারীর 
মানসংহের জন্য প্রেমের পূর্বরাগের দৃশ্যেও দর্শকের হৃদয়ে আনন্দের স্পর্শ 
লাগে না। বরং দর্শক অনুভব করেন কৃষকুমারীর জন্য এক আশ্চর্য, অসহায় 
মমতা । দর্শক বুঝতে পারেন এই লাঁয়কা কন্যা্টর আশ্চর্য শুভ্র এই 
অনুরাগ, এ তো চাঁরতার্থ হবে না; এর অন্তরালে যে এক জাঁটল ছলনার 


১৪ পাঁচজন নাটাকারেয় সন্ধানে 


জাল পাতা রয়েছে: সরল কৃষফকুমারী সেই ফাঁদে পা 'দিয়ে বিপদে পড়তে 
হলেছেন। 

নাটকে এমন একটি মানুষের সাহচর্য পাই না যার সঞ্গ লাভ করে একবার 
ননে হয়--আঃ, খানিকক্ষণ শান্ত, তাপ্তি ও স্বাস্তি পাওয়া গেল। এর অর্থ 
এই নয় যে নাটকের সমস্ত চারব্লগুলিই প্রচালত অর্থে খারাপ মানুষ । না, 
তা অবশাই নয়। নাটকে বিয়োগান্ত পারবেশ রচনার এমানই কাতিত্ব যে কোন 
গাব্র-পান্ীর দপর্ঘ সান্লিধ্য স্বাস্ত ও পারতৃপ্তি দেয় না। প্রচালত অর্থে 
সংসারে যেমন ভাল ও মন্দ দুরকমেরই মানুষ প্রায় সমান সংখ্যায় ছাঁড়য়ে 
আছে এ নাটকেও তার ব্যাতিক্রম ঘটে নি। রাজা জয়াঁসংহ, ধনদাসের মত 
'থারাপ' মানুষও যেমন আছে, ভীমাঁসংহ, বলেন্দ্রসিংহের মত 'ভাল' মানুষও 
তেমনি রয়েছে নাটকে । কিন্তু ভীমাঁসংহের চরিন্রের সৌন্দর্য তাঁর অক্ষমতায় 
ও হাহাকারে ঘিয়মাণ, বলেন্দ্রীসংহের বাধবিস্তা বিয়োগাল্ত মর্মান্তিকতায় 
কাতর। তা ছাড়া ছলনা, শঠতা, অর্থ-লালসা, নারী-লালসা এই বাস্তব 
পাথবশীতে যেমন থাকে তেমান পরিমাণে আছেই । তাই চারন্রগ্ীল সকলেই 
বিয়োগান্ত বেদনার লক্ষণাক্রান্ত: সে যে ছলনা ও চক্রান্ত করছে সেও যেমন. 
যার বিরুদ্ধে ছলনা ও চক্রান্তের জাল পাতা হচ্ছে সেও তেমন। এই নাটকে, 
সব পান্র-পান্তীই, যে যেখানেই অবস্থান করুক, সকলেই একাঁট 'বিবর্ণ, বিষ 
পাথবীর হতাশার ও দুর্ভাগ্যের অংশীদার। সে দিক দিয়ে বিয়োগাল্ত 
নাটকর্‌পে 'কিষকুমারী নাটকের গৌরব অসামানা। অথচ প্রাতাট চারত্র 
একান্তভাবে সজীব, আমাদেরই মত জীবন্ত । 

কাহনখ-বন্াসেও এই নাটকের অসাধারণ সাফলা। ঘন-সাম্নবদ্ধ 
বাটকীয় কাহিনী অতি চমৎকার নাটকীয় বিন্যাসে স্তরে স্তরে বিন্স্ত। 
নাটকীয় ঘটনার বীজ নাটকারচ্ভের প্রথমেই উদ্ত হয়েছে। রাজ-বয়স্য ও 
রাজ-সভাসদ দুষ্টবৃদ্ধি ধনদাসের লম্পট রাজা জয়াসংহ বা জগতাঁসংহের 
নিকট কৃফকৃমারশর পটপ্রদর্শন দিয়ে তার আরম্ভ। তারপর নাটকের 'বাভন্ন 
পা্র-পারীর স্বার্থে স্বার্থে সংঘাতের পথে সেই কাহিনীর বিস্তার। এই 
সমস্ত চক্লান্তের বলি হয়ে যে দাঁড়াল তার মত সরল. সুষমাময়, সুন্দর, 
কোমল জাব আর কঞ্পনাই করা যায় না। তার নাম কৃষ্ককুমারী । জঈবনের 
নানা কুটিল ও জাঁটল আঁভজ্ঞতায় অভিজ্ঞা, চতুয়া মদনিকা, তার সখী রাজা 
জয়সংহের আশ্লতা বারবনিতা বিলাসবতাঁর কল্যাণ-কামনায় নিজের চাতৃর্য 
প্রয়োগ করে সরলা কৃষ্ণকুমারীর সুকুমার অপাপাবদ্ধ মনাটিকে মরুদেশের রাজা 
মানসিংহের প্রীত অনূর্স্ত করে তুললে । অদেখা প্রেমিকের প্রাত পূর্বরাগে 
কফকুমারীর কোমল মনাঁট খন আতুর ও উল্মৃথ তখন নিজের ঈীপ্সিত দজ্ট 
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কম সম্পাদন করে মদানকা অন্তীর্হত। এই পটভূমিতে মর্দেশের রাজা 
মানাসংহ এবং জয়পুরের রাজা জয়াসংহ কৃষকুমারণ কৃষ্ণার পািগ্রহণের জন্য 
যথ্ধোদ্যত। রাজা ভীমাঁসংহ এবং রাণী অহল্যার সমর্থন যখন কৃষধার পাশি 
প্রথম প্রার্থনা করায় রাজা জয়াসংহের পক্ষে, তখন একান্ত সঙ্গোপনে কৃষ্ণা 
অনুরাগাবদ্ধ মন রাজা মানাসংহের পক্ষে। দ্বন্ব অনেক, যল্্ণা বহ্যীবধ। 
এই পটভূমিকায় হতাশ, অকর্মণ্য, সাহসহণীন রাজা ও 'পতা ভশমাসংহের হাতে 
কৃষ্ধার অপসারণ ছাড়া আর কোন্‌ সমাধান ছিল? সেই সমাধানের পথই 
বেছে নিলেন ভীমাসংহ। ভ্রাতা বলেন্দ্রীসংহকে ঘাতক 'নযন্ত করা হল। 
অবস্থা জানতে পেরে অসহায় ব্যাথত কৃষ্ককুমারী নজের হাতে আত্মহত্যা করে 
নিজের অভিমানী ও 'দ্বিধাগ্রস্ত হৃদয়ের 'দ্বিধা ও জালা নির্বাঁপত করলেন, 
নির্বাপত করলেন অশান্তির আগুন। 

নবযূগের একেবারে প্রথম দিকের যে দু-একখাঁনি নাটকে কম্পনাবিলাস 
পাঁরতাগ করে একান্তভাবে বাস্তবতার পাঁঠভূমির উপর দাঁড়য়ে নাটকের 
কাঁহনী রচনা করা হয়েছে মধুসূদনের 'কৃষকুমারী নাটক' তাদের সর্বাগ্রজ। 
সেই সর্বাগ্রজের শ্রদ্ধা ও সম্মান তার অবশ্যপ্রাপ্য। তবে তার পাওনা সেই- 
খানেই শেষ নয়। যে সনাতন 1শজ্পমূল্যে সাহত্যের বিচার হয়, সেই শল্প- 
মূল্যের নিকষে মধুসূদনের 'কৃষ্ককুমারী নাটক' চিরকাল স্বর্ণোজ্জহল মাহমায় 
চিহৃত থেকে নাট্যসাহত্য-পাঠকের শ্রদ্ধা ও সমাদর আদায় করবে। 


(৬) 


কালানুর্মিক হিসাবে তরি প্রহসন দুটি 'একেই কি বলে সভ্যতা 2 ও 
'বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রো" তরি প্রথম নাটক 'শরি্ঠা নাটকের পরই রাঁচিত! 
কিন্তু সে দুখানি নাটকের আলোচনা আম এখনও কার 'নি। তখনকার 
দিনের রীতি অন্যযায়ী এগ্যালকে প্রহসন নামে আভাহিত করা হয়েছে। 
নাটক দুখানি দুটি ছোট ছোট হাস্যরসাত্রক নাটক। দর্শকদের সকৌতুক 
আনন্দরস পাঁরবেশনের জন্যই এদের সৃষ্টি। নাটক দুখানি কলেবরে একান্ত 
ক্ষুদু। তখনকার একখানি সাধারণ পূর্ণাগ্গ নাটকের কলেবরের অধেকি। 
নাটক দুখানির প্রকাশকাল ১৮৬০ সাল। দেখে মনে হয়, নাটক দ:খানি 
একই সঙ্গে রচিত হয়োছিল যাতে একসঙ্গে পর পর অভিনীত হয়ে একখানি 
পূর্ণাঙ্গ নাটকের আঁভিনয়ে যতখানি সময় লাগে, এই পৃখানি নাটক পর পর 
একসঙ্গে আভনীত হলে ততখানই সময লাগবে। 

নাটক রচনার ক্ষেত্রে কলকাতার [িতনজন ধনাঢ্য ব্যান্ত বিশেষভাবে তাঁর 


১৬ পাঁচজন নাট্যকারের সন্ধানে 


পঞ্ঠপোষকতা করেছেন। আর একজন তাঁকে নাটক সম্পর্কে বরাবর সং 
পরামশ" 'দিয়ে সাহায্য করেছেন। ধনাঢ্য ব্যান্তগুলি হলেন পাইকপাড়ার দুই 
রাঙ্জা, প্রতাপচল্দ্র সিংহ আর ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ, যাঁদের উদ্যোগে ও অর্থানুকূল্যে 
বেলগাছিয়ায় নাটাশালা পাঁরচালিত হত; আর তৃতীয় জন হলেন রাজা 
যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর। আর নাটক রচনায় পরামর্শদাতার নাম হল কেশবচন্দ্ 
পাঙ্গোপাধায়। ইনি একজন আত উৎকৃষ্ট নাট্যবোদ্ধা, রাঁসক মানুষ এবং 
বেলগাছয়া থিয়েটারের প্রধান আঁভনেতা ছিলেন। মধুসূদনের প্রথম নাটক 
'শামধ্ঠা নাটক' রচনার পর রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ মধুসূদনকে প্রহসন 
গিলখবার জন্য অনুরোধ করে লেখেন--“আমরা যে গভীর ভাবের এবং হাস্য- 
রসের উভয়বিধ নাটকই রচনা ও প্রযোজনার ব্যবস্থা করতে পারি এ কথা 
জনসমাজে প্রমাণ করতে চাই।' এই অনুরোধের উত্তরে মধুস্দন “একেই কি 
বলে সভাতা ৮ এবং 'বুূড়ো সাঁলিকের ঘাড়ে রোঁ' রচনা করেন। 

রচনা করে নাক দুটি তিনি রাজাদের হাতে দিয়েছিলেন। কিন্তু নাটক 
দুটি আভনয় হয় 'িন। মাভনয় না হবার কারণ তৎকালীন 'ইয়ং বেঞ্গল' 
শ্রেণীর কয়েকজন কর্তৃক এই নাটকাভিনয়ে বাধা প্রদান। যাঁরা বাধা দয়ে- 
দছলেন তাঁদের মধো এমন কেউ 'ছলেন 'যাঁন পাইকপাড়ার রাজভ্রাতাদের 
উপর প্রভাব বিস্তার করত সক্ষম ছিলেন। তাঁর এবং তাঁদের দলের 
আপানুডে নাটকটির আর আভিনয় হতে পারে নি। তাঁদের আভযোগ ছিল 
'একেই ক বলে সভ্যতা ১ শাটকাঁটতে মধুসূদন 'ইয়ং বেজ্গল'কে বাঙ্গ করে 
তত করেছেন। 

আজ এক শতাব্দীরও দশর্ঘতর কালের এপার থেকে 'একেই গক বলে 
সভাতা ০-র মধ্যে কতখানি সত্য আর কতখানি আতিরঞ্জন তা সাঁঠক 
আবিচ্কার করা দুরূহ ব্যাপার। কিন্তু 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর চালচলন ও রীতি- 
পদ্ধতি যে অনেকটাই এই রকম ছিল তাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। কারণ 
'একেই কি বলে সভ্যতা ?' প্রকাশের পাঁচ বৎসর পরে ১৮৬৬ সালে দীন- 
বন্ধুর 'সধবার একাদশী" প্রকাশিত হয়। সোঁটও প্রহসন, কাজেই তার 
মধোও স্বাভাবকভাবে আতরঞ্জন আছে। কিন্তু দুইয়ের মধ্যেই 'ইয়ং 
বেঙ্গাল-এর যে স্বরূপ প্রকাশিত ও উদ্ঘাটত হয়েছে তার মধ্যে এমন 
আশ্চর্য লাদশ্য আছে যে নাটকের বিষয়বস্তুর অধিকাংশই যে সত্য স্বরূপে 
উদ্ঘাঁটিত হয়েছিল তাতে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। 

'একেই,.কি বলে সভ্যতা; সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে একটি 
সাঁবস্ময় কৌতৃহল জাগে। মধুসূদন এই নাটক রচনার পূর্ববতর্শ কালে, 
একদা, তাঁর ধখন তরুণ যৌবন. তখন নিজেই “ইয়ং বেঙশল'-এর মিছিলে 
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ধবজাবাহী অগ্রবতাঁ পুরুষ ছিলেন। তান, তাঁর যখন মধ্য যৌবন, বয়স 
যখন তাঁর পায়ত্রিশ, তখন এই নাটক রচনা করেছেন। এ ক 'হে বঙ্গ, ভাস্ডারে 
তব বিবিধ রতন” রচনার মনোভাবের পূর্বাভাষ ? 

'একেই কি বলে সভ্যতা ?-র মধ্যে ইয়ং বেঙ্গল'-এর প্রাত যে বাঙ্গা ও 
বিদ্রুপ বর্ধিত হয়েছে তার তীরতা ও দুঃসাহীসকতা অপ্াাঁরমেয়। ইংরেজ 
সমাজের ও ইংরেজী রীঁতি-নীতির অন্ধ অনুকরণ-প্রবৃত্তি যে তাৎকাঁলক ভদ্র- 
সন্তানদের কতদূর বিপথে পাঁরচালিত করোছিল তা নাটকাঁটর ছত্রে ছন্রে 
প্রকাঁশিত। জ্ঞানতরঙ্গিণশ সভায় জ্ঞানচচ্ণর নামে কদাচার ও অনাচার করে 
তৎকালীন বিত্তবান ও মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তানরা নিজেদের ও নিজের সমাজের 
যে সুদরপ্রসারী আঁত্মক ক্ষাতি সম্পাদন করেছেন তা স্পম্ট ভাবে ও আভাসে 
দুই ভাবেই বার্ণত হয়েছে। 

'একেই কি বলে সভাতা ১-য় কলকাতার নাগাঁরক জীবনে ইংরেজশ রীতি- 
নীতি ও আচারের অন্ধ অনুকরণের আতি স্পন্ট ছবি একেছেন মধুসূদন । 
আর 'বুড়ো সাঁলকের ঘাড়ে রোঁ'তে বাংলা দেশের পল্লীগ্রামে ধমধিহজী, লম্পট 
জমিদারের ও তারি নিয়ন্ত্রণাধীন সমাজের ছবি একেছেন মধুসূদন। একটির 
পর অপরটি না অকিলে. এই দুটি প্রহসন একসঙ্গে না লিখলে সামাজিক 
বিচান্ের তুলাদণ্ডের দণ্ডটি ভাঁমর সঙ্গে সমান্তরাল সরল রেখায় থাকত না। 
এ দিক দিয়ে মধুসূদনের 'বিবেচনাকে পাঁরপূর্ণ সাধুবাদ দিতে হবে। 
ইংরেজশী ও দেশীয় সভ্যতার ও সংস্কাতির পঠভূম, নব কালের বিন্তবান্দের 
আধচ্ঠানভূঁম, প্রথমে কোম্পানীর ও পরে ব্রিটিশ শাসনের রাজধানণ, বর্ণাঢ্য 
ও উজ্জব্ল কলকাতা মহানগরীর কথা, তার ভাল, তার মন্দ-এ সব শুনবার 
মানুষের অভাব হবার কথা নয়, কোন দন হয়ও 'ন। কিন্তু এই সংস্কাতির 
ও 'বন্তের আলোকোজ্জবল পরিমন্ডলের বাইরে অজানার অন্ধকারে বেদনায় 
আচ্ছন্ন, মূক, নীরব যে বাংলা দেশ ছিল, চিরকালই ছিল, সোঁদনও ছিল, সেই 
অন্ধকারাচ্ছন্ন, অজানা, নীরব, বেদনায় নিমজ্জমান বাংলার কাঁষাঁভাত্তক পল্লগ- 
সমাজের কথা জনসমক্ষে, বোধ হয় সর্বপ্রথম, তার সতামূর্তিতে উদ্‌ঘাঁটিত 
করে মধুসূদন দেশবাসীর অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন । 

আজ এই বিংশ শতাব্দীর সপ্তম ও অস্টম দশকে আমরা প্রায়শই 
সামাঁজক ন্যায়বিচারের কথা উচ্চারণ কার। এক শতাব্দীরও এক দশকাঁধক 
কাল পূর্বে এই নাটক যখন লেখা হয়েছিল তখন এই বোধ কোথায় ছিল? 
আদো ছিল ছি? অথচ যে বিশ্ব-বিবেক সনাতন কালে সনাতন মার্ততে 
মানব-অন্তরে অবাস্থিত সে তো সোদনও ছিল। সে নিশ্চয় একে দেখেছে, 
লক্ষ্য করে নি; সে হয়তো সোঁদন শুধু ব্যাথত হয়েছে, বিচার দাবী করে 'ন। 


২--২২১৩ব 
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সে সোঁদন হয়তো মুচ্ছ্াতুর বা মোহান্ধ হয়ে ছিল সাময়িকভাবে; অথবা তার 
ন্যাযবোধ এদিক দিয়ে একান্ত অস্ফুট ছিল। যারা সোদন অহরহ 'নর্যাতনের 
বেদনা ভোগ করেছে তারাও একে ভাগ্য বা বিধালাপ বলে মেনে নিয়েছে, 
প্রীতবাদ করে নি। নব যূগের অভ্যুত্থানে, আজ একশো দশ বংসর ধরে 
নিরম্তর ধারাবাহিক কর্ষণে সে ন্যায়বোধ তীর থেকে তীব্রতর ম্ার্ত নিয়েছে 
আমাদের অন্তরলোকে। কিন্তু ন্যায়বোধের সেই অস্ফুট চেতনা বা 
মোহাচ্ছল্লতার দিনে এমন তীব্র, তীক্ষ/ ন্যায়বোধের মূর্ত আমরা সাহত্যের 
ইতিহাসে খুব বেশী দেখ নি। খাজনার জন্য রাইয়তের উপর নির্যাতন, 
দারিদু রাইয়তকে মানুষ জ্ঞান না করা, বৃদ্ধ, সম্পন্ন, ভন্ড, লম্পট জাঁমদারের 
গ্রামের তাবৎ ষুবতাঁ কন্যা ও বধূর উপর লালসার দৃষ্টি এবং তাদের হস্তগত 
করার জন্য অকাতরে অর্থবায়, অথচ গ্রামের দরিদ্র ব্রাহ্মণকে সাহায্য-প্রার্থনার 
উত্তরে সুকৌশল প্রত্যাখ্যান-সব কিছু 'মালয়ে বৃদ্ধ, সম্পন্ন, লম্পট, চতুর 
গ্রাম্য জামদারাটকে ঘিরে যে কৌতুকের জাল বোনা হয়েছে তাতে জালবদ্ধ 
হয়েছে সেই দুষ্ট বৃদ্ধই। অথচ সেই ভণ্ডের হিল্দুত্ব সম্পর্কে মিথ্যা 
সতর্কতার শেষ নাই । কলকাতায় পারত সন্তানকে িন্দত্বের আচারভ্রস্টতার 
জনা লেখাপড়া ছাড়িয়ে দেবার দম্ভোন্ত করতেও তার আটকায় না। সমাজের 
শীর্ষস্থানীয় ব্যান্তদের চরিব্রে যত ভ্রম্টতা এবং যত গোঁজামল তার সবটাই 
[তিনি আভাসে প্রকাশ করেছেন। ন্যায়বোধের দৃষ্টি কতখানি স্বচ্ছ হলে সমস্ত 
ঘটি, সমস্ত ভণ্ডাম, সমস্ত নষ্টামি, সমস্ত অনাচার, সমস্ত অত্যাচার এমন 
»পম্টভাবে প্রকাশের শান্ত জন্মায় তা কজ্পনা করে দেখার উপযস্ত বিষয় বলেই 
মনে কার। 

বিষয়বস্তু ও দঁজ্টর কথা বাদ 'দয়ে এবার এর রচনা-সৌকর্য সম্পর্কে 
িছন উল্লেখের প্রয়োজন আছে। নাটক দুটি পড়লে এমনভাবে তা আমাদের 
চিত্তে এবং বৃদ্ধিতে একই সঙ্গে আঘাত করে যে এদের বাস্তবতার সম্পর্কে 
সন্দেহের বিল্দুমাত্র অবকাশ থাকে না। সত্যের রূপই এমাঁন। তা প্রাতভাত 
হলে তাকে সত্য বলে চোখে আঙুল দিয়ে চিনিয়ে দেবার প্রয়োজন ঘটে না। 
তৎকালীন কলকাতার 'ইয়ং বেঞ্গল'-এর মার্ত এবং পল্লী অগুলের গ্রাম্য 
রাইয়ত ও জমিদার এই দৃইয়েরই মৃর্ত আতি বাস্তব, আত স্পন্ট হয়ে নাটক 
দৃখানিতে ধরা পড়েছে। 

এর প্রমাণ নাটক দুখানির ছদ়্ে ছত্রে, নাটকের ভাষায়। প্রাতাঁট পান্র- 
পান্তপর ভাষা এত সজীব, এত সতেজ, এত বৈচিন্তাময় অথচ এত সহজ ও 
বাম্তব। একশো বছরেরও বেশ সময় আগের ভাষা, অথচ পড়লে এখনও 
তা আজকের কথাভীষা মনে হয়। এ ভাষাম় কোথাও এমন কিছু আছে যা 
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একে চিরনবীন করে রেখেছে । বোধ হয় দেশের মাত্তকা ও সংস্কাতিগত 
কোন ধাতুর সঙ্গে ভাষার এমন কোন কিছ] প্রগাঢ় সম্পর্ক ঘটে ক্ষেত্রবিশেষে, 
যার ফলে ভাষা এক চিরনবীন অম্লানতা ধারণ করে চিরকাল উজ্জ্বল থাকে। 
দ্বিজ চণ্ডাদাসের ভাষায় এই নবীনতা আছে, কিন্তু বিদ্যাপাততে নাই; 
রামপ্রসাদের শ্যামাসষ্গীতে এর স্পর্শ আছে, 'িল্তু পাঁরশশীলত ভারতন্তল্দে 
নাই; মধুস্‌্দনের এই নাটক দুটির ভাষাতে তা আছে, অন্য নাটকে তা নাই। 

অথচ অনুমান করতে পাঁর মধুসূদন অত্যন্ত অবলালাক্রমে এই নাটক 
দুটি লিখোছলেন। অন্য নাটকগুল 'লখবার সময় যে শ্রম, যে কল্পনা, যে 
চন্তা করতে হয়েছিল, এ দুটির বেলায় সে সবের কোন কিছুর 'বল্দমান্র 
ব্যবহার করার প্রয়োজন ঘটে 'ন। যা ব্যবহার করেছিলেন তা দুই-চোখ- 
দিয়েদেখা আভিজ্ঞতার সামান্য অংশ, এবং তাকে প্রকাশ করতে যে ভাষা 
বাবহার করেছিলেন তা তাঁর সংস্কৃত মনের ও মননের দ্বারা সৃষ্ট ভাষা নয়, 
দুই-কানে-শোনা ভাষা, যা তাঁর স্মৃতিতে অবস্থান করাছল। তাঁর প্রত্যক্ষ 
আঁভজ্ঞতার সামান্য অংশ এই একবার মান্র তিনি এই নাটক দুটিতে ব্যবহার 
করেছিলেন। এবং তারই ফলে এই সার্থকতা অজর্ন করোছলেন। নবধন 
কালের বাস্তব-ভীন্তক সাহিত্যের ভিত্তীট যেন এইখানেই রচিত হয়েছে। 


(৭) 


বহু মানুষ বহু গুণ নিয়ে, শান্ত ও সামর্থ্য নিয়ে জল্গ্রহণ করে, সে 
শীন্ত ও সামর্থ্যের চ্চা করে তাকে বাঁড়য়ে তোলে। মানুষ বাঁল মানুষ, 
পৃথিবী অথবা স্বদেশ বাল তো পৃথিবী এবং স্বদেশ অথবা দেবতা বাল 
দেবতা, সকলের কাছ থেকে সে শীলন্তর ও সামর্ঘের অর্থ গ্রহণ করেন না। 
এই দিক 'দয়ে মধুসূদন মহাভাগ্যবান্‌। তাঁর জীবনে যা কছু উপকরণ ও 
সামগ্রী ছিল সবই জাতির গ্রহণযোগ্য হয়েছিল। 

মধুসুদন জীবনের আঁধকাংশ ভাগ বিদেশী ভাষা ও সাঁহত্যের অনু- 
শীলনে ব্যয় করোছলেন। তা পরোক্ষভাবে অবশ্যই বাঙালীর কাজে লেগেছে, 
কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে কখনও কোন কাজে লাগে নি। তিনি প্রথম জাঁবনে, 
মাদ্রাজে বাসকালে, 40800%6 18716" বলে একটি কাবাগ্রল্থ রচনা করে- 
ছিলেন। সে কাব্গ্রল্থখানি সম্পর্কে সাধারণভাবে বাঙালীর কোন খস্‌ক্য 
নেই। কিন্তু তাঁর ইংরেজশী ভাষা, তাঁর অনুশশীলিত ইংরেজাঁ ভাষা অন্তত 
একবার বাঙালীর চরম প্রয়োজনের সময় চরম কাজে লেগোঁছিল। 
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নীলকরদের প্রতিকারহশীন অত্যাচারে যখন বাংলার পল্লশ-অণ্চল জর্জর 
সেই সময়েই দশনবষ্ধুর 'নশলদর্পণ' প্রকাশিত হয়। তা বাংলাভাষাভাষণ 
জনসমাজের গ্রহণযোগ্য হলেও, 'নীলদর্পণের মধ্যে বার্ণত অত্যাচারের তীব্র 
স্বরুপ শাসক ইংরাজের কানে ও চোখে তুলে ধরবার জন্য 'নশলদর্পণে'র 
ইংরেজী অনুবাদ জাতীয় প্রয়োজন স্বরূপ হয়েছিল। সে কাজ '-১ 5৮৮৪, 
নামের আড়ালে মধুস্‌দনই পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে সম্পন্ন করেছিলেন। 

আমাদের দেশে বিবিধ সামাঁজক ও ব্যক্তিগত খাণের মধো খাঁষখণের 
উল্লেখ আছে। 'নীলদপপণের অনুবাদ সম্পন্ন করে মধুস্দন আমাদের সমগ্র 
জাতিকে সেই খণে বংশানুক্লমিকভাবে আবদ্ধ করে গিয়েছেন। এ খণ শোধ 
হবার নয়, শুধু সকৃতজ্ঞ ও সশ্রদ্ধ নমস্কার নিবেদন করে সেই ধাঁষখণ এখানে 
শুধু স্বীকার করলাম মাত্র। 

আমার বন্তব্য শেষ হয়েছে। 

এ সম্পর্কে শেষ কথা এই উচ্চারণ কার যে মধুসূদন আমাদের নবজাগ্রত 
জাতির প্রথম জাতশয় মহাকবি এ কথা তাঁর সম্পর্কে সবশ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক 
সত্য। কিন্তু মধুসূদনের সম্পূর্ণ পাঁরচয়ালপ্সু কেউ তাঁর নাটকগৃলি বাদ 
দিয়ে শুধুমান্র তাঁর কাব্য পাঠ করেই তা পাবেন না। তাঁকে তাঁর সব নাটক- 
গুলিও পড়তে হবে। 

নাটকে মধুস্‌দন দীর্ঘাদন মনোনিবেশ করতে পারেন নি। এই আশ্চর্য 
প্রীতিভাময় পুরুষাঁটর সতাকারের সাঁহতা-কর্মের কাল মান চার-সাড়ে চার 
বৎসরের । প্রথমেই নাটক রচনা 'দিয়ে তাঁর সাঁহত্য-জীবন আরম্ভ হয়োছল। 
কিন্তু তাঁর আর নাটক রচনার সময় ছিল না। তাঁর সম্পর্ণ চিন্তাকাশ তখন 
আকাশে তখন বিদচ্চমকের মত স্বর্ণলগ্কা নামক এক অমরাবতীর সৌধশীর্ধ 
ও দেবদেউল আর সেই সঙ্গে রাবণ নামক এক পুরুষের আ্র্যাজক মাহিমায় 
মাঁহমান্বিত, 'বষগন মূখ বার বার উদ্ভাসিত হয়ে উঠে তাঁকে ক্ষণে ক্ষণে 
বিচলিত করছে। সেই বিদা্চাকত, মেঘমেদূর আকাশের কোণে কোণে, 
কোলে কোলে অমিব্রাক্ষর ছন্দের মেঘমন্দ্র মৃদঙ্গধবনি ক্ষণে ক্ষণে গুরু গুরু 
করে ধযনিত হয়ে চলেছে। কবির কল্পনা-স্বর্গ থেকে 'মেঘনাদবধ নামক 
মহাকাব্যের আধারে মর্তালোকে খ্লোকে শ্লোকে সেই আকাশ-গঞ্গার ধারা- 
বর্ষণ তখন আসন্ব। 

গকল্তু অধৃস্‌দনের সম্পূর্ণ পাঁরচয় লাভ করতে পদক্ষেপ করে কোন 
পথিক যাঁদ তাঁর নাটকগুলকে পাশ কাটিয়ে একেবারে তাঁর মহাকাব্যের 


মাইকেল মধ্সূদন দত্ত ২৯ 


'এক সামান্য সাহত্যসেবী হসাবে একান্ত নম্্রভাবে তর্জনী উত্তোলন করে, 
সেই মহাকাবরই বাক্য উদ্ধৃত করে তাঁকে শোনাব-_ 

দাঁড়াও পাঁথকবর, জন্ম যাঁদ তব বঙ্গে, 

তিষ্ঠ ক্ষণকাল। 


ছিতীয় বক্ততা 
(২) দীনবন্ধু মিত্র 


€১৯) 


নিজের সমসাময়িক কালে শিল্পীর যে সজীব, পাঁরপূর্ণ মৃর্তি থাকে সে 
'সমসাময়িক কাল গত হলে, পরবতকালে যখন তাঁর সাহিতা-মূল্যের বিচার 
হয় তখন হিসাবের অঙ্কে তাঁর শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাওনা চুকিয়ে দেওয়া হয়। 
িকল্তু তাঁর আসল সজশব মৃর্তট কেমন ছিল তার আর 'হসাব পাওয়া যায় 
না। কাল আরও আঁতিক্লান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শ্রদ্ধা ও সম্মান লোক- 
শ্রুতিতে পারণত হয়। তখন শিল্পীর পাঁরচয় হয়ে দাঁড়ায় ঘষা মূদ্রার মত, 
তাতে অবয়বের সামান্য চিহুই বর্তমান থাকে। সেইটিই তখন শিজ্পীর 
তাৎকালিক বা চিরকালের পারিচয় হয়ে দাঁড়ায়। 

দীনবন্ধুর পরিচয়ও আমাদের কাছে, যাঁরা পাঁণ্ডিত নন অথচ যাঁরা সাধারণ- 
ভাবে সাহতা-শল্পের কাজ করেন, অনেকটা সেই রকম হয়ে দাঁড়য়েছে। 
তাঁর সাহত্য-ক্ষেত্রে প্রথম আঁবর্ভাবের একশো দশ বছর পরে আজ আমাদের 
কাছে দীনবন্ধূর একমান্র পাঁরিচয় 'নীল-দর্পণ' নাটকের বচয়িতা বলে। 
সৌভাগাক্রমে তান 'নীল-দর্পণ'-এর মত একখানি নাটক রচনা করেছিলেন, 
তাই তাঁর পাঁরচয় তবু একাঁট স্পম্ট কিছুর সঙ্গে জঁড়ত হয়ে লোকস্মাতি 
ও লোকশ্রাতিতে বর্তমান রয়েছে । তা না হলে তা কেমন ধরণের মার্ত ধারণ 
করত তা বলা কাঁঠন। 
করাছ। বাংলা সাহত্ে মধুস্‌্দনের আবির্ভাবের সময় থেকে আজ পর্ষন্তি 
কম সাহত্য-কশীর্ত বিভিন্ন সাতিত্য-সাধকের দ্বারা সম্ট হয় নি। এই কালের 
মধ্যেই সাহত্য-সৃম্টির তৃঙ্গ শশর্ষের মত মহাকাঁব ববান্দ্রনাথেরও অবস্থান । 
তা সত্তেও বলব বাঁঙ্কমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম:" সঙ্গত বা আত ইদানশংকালে 
রবশল্দুনাথের ' আমার সোনার বাংলা, আম তোমায় ভালবাস এই দুখানি 
সঞ্গণত ছাড়া আর এমন ছু নেই যা 'নগল-দর্পণের মত সমাজকে, মানুষকে 
বা বিশেষ একাঁট কালকে বিদ্যাংস্পম্ট করেছে । 'নশল-দর্পণ? প্রকাশিত হবার 
সঙ্গে সঙ্গে নিজের তাৎকাঁজিক সমাজ ও মানুষকে এমন প্রচণ্ডভাবে আন্দোলিত 


দীনবজ্ধৃ মি ২৩ 


ও আলোঁড়ত করোছল যে তার প্রভাব সুদূরপ্রসারী হয়ে তাংকালিক সমাজের 
নীলকরদের প্রতাপ ও শাসনকে সংযত ও দামত হতে বাধ্য করেছিল। এর 
তুলনা সাঁহত্যের ও মন্ষ্য-সমাজের হীতহাসে পাওয়া যাবে, একাঁধক পাওয়া 
যাবে । তবে এর সর্বোত্রম তুলনা বোধ হয় আমোরিকার 'টম কাকার কুঁটরে'র 
সঙ্গে। 

১৮৬০ সাল। বাংলা নাটক তখনও তার সূতিকাগৃহে। তার জাতকর্ম 
তখনও সম্পন্ন হয়েছে কি হয় নি। সেই সময় 'নীল-দর্পণে'র আঁবভ্াব। 
বাংলা নাটক তখনও একটি বিশিষ্ট মূর্ত বা কালিক ধারাবাহকতা লাভ 
করে 'ন। এর পূর্বে যে সব নাটক, যাদের সংখ্যাও খুব বেশখ হবে না, রাঁচিত 
হয়েছে, আজকের দিনে সেগ্যাল নাট্য-সাহিত্যের স্থায়ী এবং মূল্যবান অংশ 
কি না এ নিয়েও সন্দেহ ও তর্কের অবকাশ আছে। সেই কালে একাঁট 
সাঁহত্য-কর্মের এমন প্রভাবের কথা ভাবলেও আশ্চর্য লাগে। উপমা 'দিতে 
গেলে বলতে পাঁর, সাঁতিকাগৃহে সদ্যোজাত শিশুর কণ্ঠেই এমন প্রবল 
প্রীতবাদ ও গজন ধ্যনিত হয়োছল যার নজীর পুরাণে থাকলেও, মানুষের 
ইীতহাসে নেই। সেই আশ্চর্য শান্তধর পুরুষ আমাদের সমগ্র জাঁতরই প্রণম্য 
এবং অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন। তাঁকে সর্বাগ্রে সেই প্রণাম ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন 
কাঁর। 

(২) : 


দীনবন্ধু মান্ত তেতাল্পিশ বংসর জীবিত ছিলেন। এঁদক দিয়ে এই 
সংক্ষিপ্ত জীবনের ব্যাপারে তাঁর সমসামীয়ক পূর্ষ মধুসূদনের সঙ্গে তাঁর 
বিশেষ মিল আছে। মধুসূদনের মতই তাঁর সাহত্য-জাঁবনের কালও 
সংক্ষিপ্ত। মধুসূদন অবশ্য বলতে গেলে চার কি পাঁচ বছরের বেশী সাঁত্যকার 
সাঁহত্য-সেবা করতে পারেন নি। সেখানে দীনবন্ধূর সাহিত্য-সেবার কাল 
মান তেরো বংসর। মধুসূদনের মত তিনিও কাব্য এবং নাটক দুইই রচনা করে 
শিয়েছেন। কিন্তু মধ্ূস্দন যেখানে প্রধানত কবিখ্যাতিতে মাহমান্বিত, 
দীনবন্ধু সেখানে প্রতিষ্ঠিত ও উজ্জল নাট্যকার হিসাবে । এখানে দুজনে 
প্রায় তাঁদের সৃষ্টি-রুচি ও সৃষ্টকর্মের দুই প্রান্তে নিজ নিজ স্বকীয়তায় 
প্রাতিষ্ঠিত। 

দুজনের আরও ষে পার্থক্য আছে তা গভীরতর। এখানে উল্লেখযোগ্য 
যে, দাীনবন্ধুর মৃত্যুর পর বাঁঞ্কিমচন্দ্র তাঁর জাঁবন ও সাহত্য সম্পর্কে যা 
উচ্চারণ করে গিয়েছেন, ধাষিবাক্যের মত তা-ই আজও পর্যন্ত সত্য ও অমোঘ 
হয়ে আছে। তাকে আঁতিক্রম করে কিছু বলা বা ভিন্ন কোন কথা দশনবন্ধু 


২৪ পঁচিজন নাট্যকারের সন্ধানে 


সম্পর্কে উচ্চারণ করা প্রায় অসম্ভব । যে গভশর পার্থক্যের কথা বলাছ, 
বঞ্কিমচন্দ্র নিজেই তার উল্লেখ করে গিয়েছেন। 

(বোঁথ্কমচন্দ দীনবন্ধু সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন, “ঈশ্বরচন্দ্র (গুপ্ত) 
খাঁটি বাঙালী, মধুসূদন ডাহা ইংরেজ। দীনবন্ধু ইহাদের সন্ধিষ্থল।” 
দীনবন্ধু নবশন কালের শিক্ষায় কৃতবিদ্য ব্যান্ত এবং কৃতী ছাত্র ছিলেন। 
অন্য দিকে গুপ্ত কবির সম্পাদনায় প্রকাশিত সংবাদ প্রভাকরে' ছান্রাবস্থা 
থেকেই কবিতা িলখতেন। নবীন কালের ইংরেজী শিক্ষা এবং ঈশ্বরচন্দ্র 
গুপ্তের প্রভাব এই দুইয়ে মিলে এক 'দকে প্রাচীন ধারা এবং আঁত-আধানক 
ধারা-দুই ধারার মাঝখানে তাঁকে স্থাপন করেছিল।) কাজেই আবহমান 
কালের বাঙালী নৃতন কালে নবীন কালের শিক্ষা-দীক্ষায় যে মূর্তি 
গ্রহণ করবার কথা, সেই অনিবার্ধ স্বাভাবিক মৃর্তিই তিনি লাভ 
করোছলেন। 

[তিনি সাহিতা-জীবন আরম্ভ করেছিলেন কবিতা দিয়ে, কিন্তু তাঁর আসল 
পরিচয় নাট্যকার হিসাবে। (তাঁর সমগ্র জীবনের সাহতা-ফল নয়খান গ্রন্থের 
মধ্যে তিনখানি কাবতা, বাকী ছয়খানি নাটক? কাব কেন নাট্যকার হলেন, 
এ কথা জানতে ইচ্ছে করে। কিন্তু তথ্যের অভাবে জানার কোন উপায় নেই। 
তবে মনে হয় কবি [হসেবে প্রাতম্ঠিত হবার জন্য 'যাঁন সাহত্য-কর্ম আরম্ভ 
করেছিলেন, পরধতর্ট কালে অভিজ্ঞতা এবং নিজের মধ্যেকার আবিষ্কৃত শান্ত 
তাঁকে শিল্পের ক্ষেত্রে ক্ষেতাতরের পথ চিনিয়ে দিয়েছিল। ডাক-বিভাগের 
কর্মে তাঁকে স্থান থেকে স্থানান্তরে আঁবরাম ঘুরে বেড়াতে হত। এবং 'তাঁন 
যেখানেই যেতেন তাঁর মধুর, অমায়ক স্বভাবের জন্য সেখানেই তাঁর বন্ধুর 
অভাব হত না। আর এই চারিত্রিক সরসতা ও মাধূর্ের জন্য তাঁর পাঁরচিত 
অসংখ্য মানুষ দেশের সবন্ত ছড়িয়ে ছিল। এ ছাড়াও তিনি নিজে মানুষের 
সঙ্গে আলাপ-পাঁরচয় করতে ভালবাসতেন। এর ফলে বহু ধরণের মানুষের 
ঘনি্ঠ সংস্পর্শে তিনি এসেছেন। মনে হয়, এই অভিজ্ঞতাকে সাহিত্যে 
প্রকাশ করবার উপযুন্ত বাহন কাব্য হতে পারে না বলেই তাঁকে এমন এক 
গশজ্প-পদ্ধাত বেছে নিতে হয়োছিল যেখানে শিল্পের উপাস্য ও সাধ্যভাব নয়, 
মানব-চঁরিত্ন। কৌলীন্য-শাসত সমাজের পাঁরপূর্ণ মৃর্তও তিনি পারজ্কার- 
ভাবে জানতেন, সেই সঙ্গে বহুদ্রমণের ফলে দেশের বর্ণভেদজনিত নিম্ন- 
বর্ণের অবর্ণনশয় দারদ্যু ও সামাজিক অসম্মানের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ পাঁরচয় 
ছিল। কৌলশনা-শাঁসত সমাজের আঁশক্ষা, কুঁশিক্ষা, বাল্যবিবাহ, বহবিবাহ 
কোন কিছুকেই নবখন কালের শিক্ষার উজ্জল ও নিরাসন্ত্ত দাঁষ্ট দিয়ে দেখতে 
ও দচনতে তাঁর অসাবিধা হয় নি। দেশ ও সমাজ সম্পর্কে এবং মানব-চরিন্্ 
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সম্পর্কে তাঁর গভীর ও ব্যাপক আভজ্ঞতার জন্যই তান নাটক রচনার পথ 
গ্রহণ করোছিলেন। 

এ ছাড়া তাঁর 'শল্প-আঁভজ্ঞতাকে প্রকাশের আর কোন পথ ছিল না। 
অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য আরও যে একটি শিল্প-রশীত ছল, যে পথে পরব 
কালে বাংলা সাহত্যের বৃহৎ ও ব্যাপক আত্মপ্রকাশ ঘটেছে, যে রীতির নাম 
উপন্যাস, সে তখনও বাংলা সাহত্যে আবির্ভূত হয় নি। এক িদাঘ-সায়াহে 
দূত অশ্বক্ষুরধবানর চকিত শব্দমালার মধ্য দিয়ে যার প্রথম আবির্ভাব, তার 
আঁবর্ভূত হতে তখনও বছর পাঁচেক 'বলম্ব ছিল। আর যাঁর হাত 'দয়ে সে 
আবিভভূতি হবে, ভাবতব্যবশে তানও দীনবন্ধুর এক আঁভন্নহদয় বন্ধু, নাম 
বঙ্কিমচন্দ্র। 

কাজেই নিজের আঁভজ্ঞতাকে প্রকাশ করবার উপয্স্ত যে একাঁট মানু 
[শজ্প-রীতি ছিল তা নাট্যরচনা। তাকেই তান আনবার্ধভাবে গ্রহণ 
করেছিলেন। 

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা মনে হয়। তাও এই প্রসঙ্গে নিবেদন 
কাঁর। দীনবন্ধুর প্রথম নাটক 'নীলদর্পণ'। নীলকরের অত্যাচারের কাহিনী 
প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে দেশের মানুষের দাাঁষ্টপথে যাতে পড়তে পারে, সেই 
কারণেও হয়তো তিনি এই অত্যাচারের কাহনীট প্রকাশের তীক্ষ[তম ও 
প্রতাক্ষতম পল্থা হিসাবে নাউটক-রচনার পথ বেছে নিয়োছলেন। তাংক্ষাণক 
প্রয়োজন কালানুযায়ী আঁনবার্ধতার সঙ্গে হস্ত হয়ে দীনবধ্ধুকে নাট্যকার 
[হসাবে প্রকাটত করোছল। 
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'নীলদর্পণ' নাট্যকার দীনবন্ধুর প্রথম নাটক। প্রকাশিত হয়োছিল ১৮৬০ 
সপালে। 

নাট্যকার দীনবন্ধু তাঁর জীবনের মোট তেরো-চোদ্দ বংসরের সাহিত্য- 
সাধনায় সবসমেত সাতখানি নাটক রচনা করেছিলেন। কিন্তু 'নীলদর্পণে'র 
সমগোন্র কোন রচনা আর 'তাঁন করেন নাই। 'নীলদর্পণ' বাংলা সাহত্যের 
একখান আত-খ্যাত এতহাসিক কণীর্ত এবং অতি-খ্যাত শিজ্প-কণীর্ত। 
কিন্তু আমি সেই কারণেই 'নীলদর্পণ' সম্পর্কে পৃথকভাবে আলোচনা করাছ 
না। দীনবন্ধূর সাহতা-কর্মের পটভূমিতে 'নীলদর্পণে'র স্থান অনন্য সেই 
কথাই এখানে আলোচ্য বিষয়। 

দশনবন্ধৃর শিল্প-স্বভাব তাঁর ব্যন্তি-স্বভাবের পরিপূর্ণ ছায়া ও স্পর্শ 
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বহন করত। ব্যান্ত-জশবনে দীনবন্ধু মধুর-স্বভাব ও পারহাস-রাঁসিক মানুষ 
ছিলেন। নাটকে তাঁর রাঁচত চারত্গুলির মধ্যেও সর্বব্রই এই সকৌতুক, সরস 
স্পর্শ আছে। প্রত্াক্ষ জীবনে অন্য মানুষের জীবনকে যে সরসতা ও যে 
কোতুক দিয়ে স্পর্শ করেছেন শিল্পের মধ্যেও তাদের উপস্ধাপন করবার 
সময় সেই একই সরসতা ও কৌতুকের স্পর্শ দিয়ে তাদের সাঁস্ট করেছেন। 
কোথাও কটু কিছু নাই, বিস্বাদ কিছ নাই, বক্োন্ত কি শ্লেষের নাম নাই : 
শুধু কৌতুক আর পাঁরহাস-বিষহশন শুভ্রতায় মধূর, প্রসন্ন ও সরস। 
বঙ্কমচন্দ্রকে অনুসরণ করেই তার কথা অনায়াসে বলতে পারি। নিজের 
নিজের বালককালের স্মৃতি স্মরণ করলেই এর হদিশ মিলবে। স্কুলের 
নীচের শ্রেণীতে পাঠ্য ইতিহাসের বইয়ে আমরা অনেক মহামান্য সম্রাটের ও 
রাজোম্বরের এবং অনেক লাবণাবতণ রাজ্ঞী ও হাঁতহাসখ্যাতা রূপসীর ছ:ব 
অবশাই দেখোছ। ক্ষেত্র বশেষে সেই সব গ্রল্থে সেই সম্রাট ও রাজোশবরেরা 
তাঁদের রাজ-উফ্ীষের অবকাশে দঁর্ঘ শিখায় ভূষিত হয়েছেন এবং রাজ্ঞী ও 
রূপসীরা শমশ্রুগ্ম্ফে সশোভিতা হয়ে বিচিত্র মূর্তি ধারণ করেছেন। কোন 
অর্বাচশন ছাত্রের হাতের পৌন্সিল কি কলমের অকারণ কৌতুকময় অবলেপে 
এই আঁতি বিচি রূপান্তর ঘটেছে। দনবন্ধূর বেলাতেও কতকটা এমন 
ঘটেছে, তবে সবটা অবশাই নয়। অর্বাচীন বোধহীন ছাত্রের বেলা যা শুধু 
অকারণ অর্থহশন কৌতৃক-বোধ, দীনবন্ধূর বেলা তা অর্থযুস্ত, সজ্ঞান, সুপার- 
কম্পিত কৌতুক। কোতরা গুড়ের উপর তুলোর প্রলেপ-মাখা মানুষাঁটকে 
[কিম্বা ওই যে মাতাল হয়ে অচেতন হয়ে শযাগ্রহণ করবার পূর্ব মুহৃতেও 
লোকাঁট আবরাম বুদ্ধদীস্ত কথাবার্তা ও সেক্সূপীয়র আব্াঁত্ত করে যাচ্ছে 
নর্ভুলভাবে ওদের চিনতে পারছেন না? চেনা চেনা মনে হচ্ছে, িল্তু চেনা 
যাচ্ছে নাঃ একজন 'হোঁদল কুতকৃত” জলধর যিনি 'নবীন তপাস্বিনী” নাটক- 
খানি আলোকিত করে আছেন, আর একজন 'সধবার একাদশী'র আঁত-খ্যাত 
পুরুষ নিমচাঁদ। এদের দেখে আরও কিছু কিছু কথা মনে আসছে আপনার! 
হয়তো মনে হচ্ছে এদের যেন আপাঁন আপনার ব্যান্তগত জীবনে কোথাও যেন 
দেখেছেন। আমিই আপনার হয়ে বলাছ-এদের আপানি অবশ্যই দেখেছেন। 
কিল্তু চিনতে অসৃবিধার কারণ হল এই যে, এদের চারিত্রিক ত্ুটিগুলি একটু 
আতিরঞ্জন করেই দশনবন্ধু এ'কেছেন। “কিন্তু কোথাও কৌতুক-সরসতা ছাড়া 
কোন শ্লেষ বা 'বষান্ত কিছু 'দয়ে এদের "বষান্ত কি কটু করে আঁকেন 'ন। 
আপাঁন শুধু কৌতুক আতরঞ্জনের অংশটুকু বাদ 'দিয়ে দেখুন, এবার 
আপনার চেনা মানুষের সঙ্গে মাঁলয়ে দেখুন, পুরোপুরি মিলে যাবে। 
এই হল দীনবম্ধুর আসল শিজ্প-চারত। মানব-চরিত্রের অসজ্গাতটুকু 
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তাঁর তক্ষ! দৃষ্টিতে ঠিক ধরা পড়ে। কিল্তু তাঁর সহানুভূতিপূর্ণ হাদয় 
তাঁকে আঘাত করতে দেয় না কাউকে । তাই আঘাত করার বদলে অন্তরের 
সকৌতুক সরসতা দিয়ে সেই অসঙ্গাতির জায়গাটকুতে একটু বেশশ বঙ 
চাপিয়ে দেন। তাই চেনা মানুষকে চেনা চেনা লাগে অথচ আপান চিনতে 
পারেন না। একেবারে সঠিক মানুষটিকে চিনতে না পারাই তো সব দিক 
দয়ে ভাল। ওইখানেই ওদের চেনা চেনা রেখেই ছেড়ে 'দন। তবে যাঁদ 
চিনতেই চান তা হলে দীনবন্ধু ওর যে অসঙ্গাঁতর উপর রঙ চাঁড়য়েছেন 
অসংগাঁতউুকুকে স্ফীতিতর ও তীরতর করে তুলবার জন্য, সেখানকার রঙটুকু 
মনে মনে খাঁনকটা কমিয়ে নিন। এইবার চেয়ে দেখুন চাঁরঘাটির 'দিকে। 
আর চিনতে ভূল হবে না। সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠবেন-আরে বাঃ. এ যে 
আমাদের অমুক! 

এই যেখানে শিল্পীর আসল শিজ্প-চাঁরন্র সেখানে 'নীীলদর্পণ' আবিভভূতি 
হল কি করেঃ 'নীলদর্পণ'-ই দীঁনবন্ধুর একমান্র রচনা যেখানে পারহাস কেন, 
সরসতারও বিন্দুমাত্র বাষ্প নাই। এ কেমন করে ঘটল ? 

এর উত্তর পাবার জন্য দীনবন্ধূর বান্তগত জাবন সম্ধান করতে হবে। 
বঙ্কমচন্দ্রের অপরুপ বন্ধূকৃতা, দীনবন্ধুর যে সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা আমাদের 
সকলের সহজ আয়ন্তের মধ্যে তার মধোই এর সম্ধান মিলবে । এই গ্রসঞ্জো স্মরণ 
কার দীনবন্ধুর সম্পূর্ণ নাম দীনবন্ধু মিত্র: এবং তাঁর সমসামায়ক কালে তান 
ডাক-বভাগে যে সরকারী কর্ম করতেন তার দক্ষতার স্বীকাঁতি স্বরূপ তাঁর 
নামের পূর্বে ইংরেজ সরকার প্রদত্ত 'রায় বাহাদুর উপাধ যুস্ত ছিল। 
বাঁডকমচন্দ্রু বলেছেন, “বোধ হয় ১৮৫৫ সালে দীনবন্ধু কালেজ পারত্যাগ 
কারয়া, ১৫০ বেতনে পাটনায় পোম্ট-মাঙ্টারের পদ গ্রহণ করেন। এ কর্মে 
তিনি ছয় মাস নিযুত্ত থাকিয়া সৃখ্যাতি লাভ করেন। দেড় বংসর পরেই 
তাঁহার পদ বৃদ্ধি হইয়াছিল। তিনি উীঁড়ষ্যা বিভাগের ইনসপেক্টিং পোষ্ট- 
মান্টার হইয়া যান।......উঁড়ষ্যা বিভাগ হইতে দশনবন্ধু নদশীয়া বিভাগে প্রোরত 
হয়েন, এবং তথা হইতে ঢাকা 'বভাগে গমন করেন। এই সময় নীলবিষয়ক 
গোলযোগ উপস্থিত হয়। দীনবন্ধু নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়া নীলকর- 
দিগের দৌরাত্ম্য বিশেষরূপে অবগত হইয়াছিলেন।” 

দীনবন্ধু একান্ত সহৃদয় ও পরদঃখকাতর চিনের মানুষ ছিলেন এ কথা 
বাঁঙ্কমচচ্দ্র বার বার 'নিজের প্রত্যক্ষ আঁভন্ঞতার আঁধকারে উচ্চারণ করেছেন 
তাঁর ব্ধূ দীনবন্ধু সম্পর্কে । এই পরদঃখকাতর মানুষটি, তরুণ বয়স তখন 
তাঁর, সেই বয়সে কর্মোপলক্ষ্যে যেখানে যেখানে গিয়েছেন সেইখানেই নগল- 
করদের পারমাণহশীন অত্যাচার প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি দেখেছেন, সমস্ত. 


২৮ পঁচিজন নাট্যকারের সন্ধানে 


অত্যাচার ঠাণ্ডা মাথায় সপরিকল্পিত, সর্বব্যাপাঁ, প্রাতকারহদন এবং নিশ্ছিদ্র; 
'তার থেকে পারবরাণের ছিদ্ুপথ কোথাও রাখা হত না। সেই রম্রহণন 
অত্যাচারের বেড়াজালে অত্যাচারতরা মাথা খড়ে নিয়ত আঁধক থেকে 
অধিকতর নির্যাতনের মধ্যে ধীরে ধীরে ক্রিষ্ট, অবশ হয়ে শেষ পর্যন্ত 
জাঁবনাম্ত হয়ে পরিত্াণ পেত। বিধাতার দরবারে পরলোকে তাদের পাঁরন্রাণ 
মিলত কি না তা বিধাতাই জানেন, িল্তু মর্তলোকে এই বর্বর অত্যাচার 
থেকে কারও পাঁরন্রাণের পথ ছিল না। সে অত্যাচার এত বর্বর এবং এত মূ 
যে অত্যাচারী সেই অত্যাচার করে সগর্বে, সহর্ষে সে সম্পর্কে সদর্প 
আস্ফালন করত। 

আজ কজ্পনা করতে পারি. কর্মজীবনের প্রারম্ভেই, একান্ত তরুণ যৌবনে, 
কর্মোপলক্ষ্যে এই সহৃদয়, পরদঃখকাতর মানৃষাঁট যেখানেই "গিয়েছেন সেখানেই 
এই অত্যাচারকে প্রত্যক্ষ করেছেন। তাতে তাঁর পরদঃখকাতর হৃদয় প্রথমে 
বিচািলত ও বম হয়েছে; তারপর ক্লমাগত এই অত্যাচারকে প্রত্যক্ষ করে সেই 
অত্যাচারের আগুনে হৃদয়ের সব সরসতা বাষ্প হয়ে উড়ে গিয়েছে, তার স্থলে 
স্থান গ্রহণ করেছে এক বিজাতীয় ক্রোধ। সেই ক্লোধকে তিনি একাল্ত 
সংগোপনে পিত্ত আগ্নর মত ধারণ করে রেখেছিলেন আপনার হৃদয়ে । সেই 
কোধে ক্রমাগত নিজে পড়েছেন এবং জবলেছেন। তারপর একদা সেই ভীষণ 
ক্রোধকে 'নীল-দর্পণ' নাটকখাঁনির মধ্যে সম্পূর্ণ প্রকাশ করে তবে শান্ত 
হয়েছেন। তাঁর হৃদয়ের সমস্ত আবেগ ওই একবার তরল, আঁগ্নগর্ভ লাভা- 
ম্লোতের আবার ধারণ করোছল. ওই একবারই তরল আ্নম্রোত উদগরণ 
করেছিল।. 'নঈল-দর্পণ' তাঁর জীবনের মানত একবার আ্ন-উদগিরণের 
ইাতহাস। 

নাটকখানর দৃশ্য দশো, ছতে ছলে এর পাঁরচয় আছে। এ নাটকে এক 
অতি তীত্র ও প্রচণ্ড ট্রাজেডি উদঘাটিত হয়েছে । কিন্তু সে ট্র্যাজেডি কোন 
আধ্যাত্মিক বা আঁত্ুক সঙ্কটের 'বিয়োগান্ত পাঁরণতি নয় কিম্বা কোন অদৃশ্য 
বিরোধশ শান্তর ক্রিয়া-ঘাঁটত নয়। এ ট্র্যাজেঁড এই পাঁথবীরই, মানুষের 
1নকট প্রাতিবেশশর একান্ত স্থল হস্তাবলেপের 'নষ্ঠুরতার পাঁরণাম। যে 
স্থল, পরুষ হাত দিনে দিনে রাশ রাশি যল্সণা নানা আকারে পাশের নিরীহ, 
প্রাতবেশী মানুষের উপর চাপিয়েছে, তারই প্রচণ্ড পেষণে এ দেশের সরল, 
[নিরশহ, দাদু ও সম্দ্রান্ত উভয়বিধ মানুষই পিষ্ট হয়ে মরেছে। একেবারে 
এক মৃহূর্তে মরে যায় নি। নিত্য নিয়ামত যল্পণায় দিনে 'দিনে পার্থিব 
অধোগাঁতর পথে চলতে চলতে, সহ্য করতে করতে, শেষ ভগ্নপ্রাণ, ভখ্ন-আশা 
হয়ে তাদের জশবনান্ত হয়েছে। কেউ সসম্মানে মৃত্যুলাভ করতে পারে নি, 


দখনবন্ধু মিত্র ২৯ 


প্রত্যেকে অপমানিত হয়েছে, যল্দণা পেয়েছে; প্রথম প্রথম সে যন্ত্রণা তারা সহ্য 
করেছে, অবশেষে কেউ কেউ আর বল্পণা সহ্য করতে পারে নি; মৃত্যুর মধ্য, 
আত্মহত্যার মধ্যে, হত্যার মধ্যে সব আঘাতের অবসান হয়েছে। 

ভূঁমিনিভর এক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ পরিবার। তার কর্তা, গাহণী মাথার 
উপরে। জ্যেষ্ঠ পত্র সংসার দেখেন, গ্রামের দশজনকে বিপদে-আপদে রক্ষা 
করেন। ঘরে প্রীতির আধার সৃশীলা পত্ী, একাঁট সন্তান, আর কাঁনিষ্ঠ, 
সহোদরের সরলা বাঁলকা বধূ । কাঁনষ্ঠ সহোদর কলেজে পড়েন। তাঁরা 
গ্রামের মানৃষকে সাহায্য করেন, 'বিপদে-আপদে রক্ষা করেন। সেই 'বপদ 
থেকে কয়েকজন চাধীকে রক্ষা করতে গিয়ে 'নজের বিপদ ডেকে আনলেন 
গোলোকচন্দ্র। নীলকরের রোষদাষ্টি পড়ল তাঁর ও তাঁর পাঁরবারের উপর। 
ধীরে ধীরে সেই সূপারকজ্পিত বাহ্দাহে গোটা বসু-পাঁরবারটি ধংস হয়ে 
গেল। নাটকের প্রথম অধনংশের শেষের দিকে বেগুণবেড়ের কুঠির দেওয়ান 
গোপানাথ কুঠ্ির বড় সাহেব উড সাহেবকে বলছে, প্ধর্মীবতার, নবীন বসের 
চক্ষে এইবার জল বাহর হইয়াছে । বেটার এমন শাসন কিছুতেই হয় নাই। 
বেটার বাগান বাঁহর কারিয়া লওয়া গিয়াছে, গাঁতি গদাই পোদকে পাটা করিয়া 
দেওয়া গিয়াছে, আবাদ একপ্রকার রাহত করা [গয়াছে, বেটার গোলা সব 
খালি পড়ে রাঁহয়াঞ্ছে, বেটাকে দুইবার ফৌজদারতে সোপর্দ করা গিয়াছে, 
এত ক্লেশেও বেটা খাড়া ছিল এইবারে একেবারে পতন হইয়াছে ।" 

অত্যাচারের এই আরম্ভ মানা? অতাচাবশ দুজন নীলকর, প্রলীণ উড 
সাহেব আর নবশন রোগ সাহেব । এপ্রা দুজনে অত্যাচারের যে ক্ষেন্্, যেখানে 
নীলের উৎপাদন, সেখানে একজোট। এর সঙ্গে রোগ সাহেবের আর এক 
রোগ-নারীবিলাস। এই দুই শ্বৈতাঙ্গ পুঞ্গবের দ্াম্টর সামনে যত উৎকৃষ্ট 
ভাম তাতে নীল বোনার বাবস্থা করা চাই: আর যত নারী, যারা গৃহের কন্যা, 
বধ্‌ হয়ে গৃহাঙ্গন আলো করে সংসারকে প্রীতি, স্নেহ ও মমতার সাগর করে 
রেখেছে, সেই সংসারের সব আনন্দ ধহংস করে সেই কন্যা আর বধদের নারখ- 
রূপে ভোগের জলা হাত লাড়ানো চাই। 

নাটকেব প্রারম্ভে বোসেদের আনন্দের ও শান্তির সংসারের প্রসন্ন, 
হাস্যোজ্জ্বল ছবি, কেবল দূরস্থ মেঘের মত নীলকরের অত্যাচারের আশঙকা 
উপক দচ্ছে। তারপর সেই ভয়াল মেঘ বোসেদের সংসারের উপর শকুনের 
মত তার কৃষপক্ষের ছায়া বিস্তার করেই ক্ষান্ত থাকল না, চণ% দিয়ে আঘাত 
করতে লাগল, আঘাতের পর আঘাত। সুপরিকল্পিত আথাত। 

নবীন বোসের আঁধকাংশ উৎকৃষ্ট জমিকে নীলের চাষে লাগানো হল, তাঁর 
বাসগৃহের সংলগন পুজ্কারণীর চার পাড়ে নীল চাষের বাবস্থা হল, তারপর 
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নবীন বোসের বস্ধ পিতা গোলোক বোসকে ফৌজদারী সোপর্দ করে জেলে 
চালান দেওয়া হল। সেখানে ধার্মক, ইংরাজ-ভীরু বন্ধ ধর্মভয়ে অনাহারে 
থেকে শেষ পর্যশ্তি গলায় দাঁড় দিয়ে আত্মহত্যা করলেন। দীনবন্ধয এ কথা 
বলতেও কুণ্ঠা করেন নাই যে, দেশের শাসন ও আইন যাদের হাতে ছল তারাও 
দ্বধাহীনভাবে, অসঙ্কোচে এই শ্বেতাঙ্গ পাষণ্ড নীলকরদের সমস্ত অপকর্মে 
শাসন ও আইনের অপব্যবহার করে, সহায়তা করেছে। 

অত্যাচারের 'ছ্বতীয় পর্ব আঁধকতর ভয়াবহ । গোলোক বোসের আত্মহত্যা 
দিয়ে যে পবের আরম্ভ সেই পর্বে পরে প্রচণ্ড প্রহারের ফলে 'নীল-দর্পণের 
বশর নায়ক নবীন বোসের মৃতু, তার ফলে জনন সাবিত্রীর উল্মাদ অবস্থা । 
স্বামী ও জ্যেন্ঠ সন্তানকে অপমৃত্যুর কবলে হারিয়ে সাবিত্রীর মস্তিজ্ক বিকৃত 
হয়ে গেল। সেই উল্মাদ অবস্থায় কনিষ্ঠা প্যন্রবধূকে সে গলা 'টিপে হত্যা 
করলে। শেষ পর্ধন্ত সেই মর্মান্তিক যন্্রণার পাঁরণামে সাঁবন্ীর মৃত্যুতে 
নাটকের পাঁরসমাপ্ত। 

এরই সঙ্গে নিরীহ রায়তদের কুঠির গুদামে পুরে রেখে প্রচন্ড প্রহার করে 
নর্ধযাতন এবং বিশিষ্ট ও সম্দ্রান্ত বান্তিদের গৃম করে ক্রমাগত এক কুঠি থেকে 
অন্য কুঠিতে স্থানান্তারত করার নিখংত ছবি নাটকাঁটর অঙ্গে চিরস্থায়ী 
'দীপ্তিতে দশীস্তমান। সেই সঙ্গে গৃহস্থের কন্যাকে ধরে এনে কুঠির ভিতরে 
তার ধর্ষণ ও ধর্মনাশের চেস্টা, যা রোগ সাহেব, ক্ষেত্রমাণ, তোরাপ ও নবীন 
বোসের বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে একাঁট দংশ্যে বার্ণত হয়েছে, তা আমাদের 
সাহত্যের একাঁট অত্যুজ্জবল রত্র। 

নাটকাঁটর সঙ্গে পারচয় হলে মনে হয় এখানে দুটি পক্ষ। তৃতীয় পক্ষ, 
যা ন্যায়, বিবেক, নীতি ও আইন-শঙঞ্খলার দণ্ড ধারণ করে এই অত্যাচারকে 
সহজেই নিবৃত্ত করতে পারত, তা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। যাঁদ তৃতীয় পক্ষ 
এখানে কেউ থাকে তা এই বর্বর ও অমানুষিক অবস্থার দর্শক মান্ত। এই 
নাটকের দু পক্ষের মধ্যে এক পক্ষ নির্যাতিত, অপর পক্ষ অত্যাচারী । মনে 
হয়, সেই অত্যাচারী পক্ষ নির্যাতনের এক বিশাল কটাহ স্থাপন করে তার 
তলায় আত কুটিল, সুপাঁরকাঁল্পত এক ক্রোধের জ্বাল 'দয়ে সেই কটাহকে 
উত্তপ্ত করে তার মধ্যে অত্যাচারত 'নরশহ মানুষদের উংক্ষেপ করে দগ্ধ করে 
হত্যা করবার ব্যবস্থা করেছে। 

ঘাটকাঁটর সর্বাঙ্গো, প্রথম থেকে শেষ পষল্তি, সত্যের এক আশ্চর্য দীপ্তি 
ঝলমল করছে। মনে হয়, এর সব ঘটনাই নাট্যকার জীবনের কোন না কোন 
প্রত্যক্ষ ঘটনা থেকে সংগ্রহ করেছলেন।) কোন কোন' ঘটনা যাঁদ তা নাও হয়, 
'যাঁদ কাম্পানকও হয়, তা হলেও নাটকের সমস্ত কঙ্পনাটি তাঁর অন্তরে এমন 


দীনবন্ধু মনত ৩১ 


পাঁরপূর্ণ মুর্ত লাভ করে রচনার মধ্যে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল যে তার মধ্যে প্রথম 
থেকে শেষ পর্যন্ত সত্যের অনন্য দীপ্তি বিদামান। সেই দীপ্তির মধ্যে শুধু 
শিজ্প-কৃতিত্বের আলোই ছিল না, তার মধ্যে সতোর আশ্চর্য দাহ ছিল বলেই 
তা দেশের অত্যাচারিত ও অত্যাচারী উভয় পক্ষকেই আপনার দাহকাশাক্ত 
দিয়ে আঘাত করোছিল। সত্যের এ দীপ্তি ও দাহ সাঁহত্যে কদাঁচৎ আস্বাদ 
করা যায়। 

(ই সত্যের মূল বাহন প্রধানত নাটকটির ঘটনা-ীবন্যাস নয়, মূল বাহন 
হল তার ভাষা । ভাষার এমন আশ্চর্য, তঈক্ষন সহজ প্রয়োগ, একেবারে কথ্য 
ভাষার যাবতীয় গ্রাম্যতাযুন্ত প্রয়োগ বাংলা সাঁহত্যে বোধ হয় আর ঘটোন। 
সাধারণ মানবের মুখের আত অসংস্কৃত, অপকৃম্ট, একেবারে পাঁরপূর্ণভাবে 
আণ্চলিক এক কথ্য ভাষা প্রয়োগ কৌশলে একেবারে আতি উৎকম্ট সাহত্যের 

গভীরতম পরদ2ঃখকাতরতা ও নাবিড়তম সহানুভাতি এবং প্রাতকারহখন 
বেদনাবোধ থেকে শিল্পের জন্ম হলে তার বোধ হয় এমনিই মুর্ত হয়। 
অথচ 'নীল-দর্পণে'র আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত কোথাও শিল্পীর সহানুভাতিকে 
প্রত্যক্ষভাবে স্পর্শ করবার বিন্দুমাত্র স্থান নেই। অবশ্য শেষ দৃশো বিন্দু- 
মাধবের শেষ সংলাপ এ আলোচনা থেকে বাদ দিতে হবে। নাটকটি সম্পূর্ণ 
ভবে নৈর্বান্তক ও নাট্যকারের ব্যন্তিত্বস্পশশন্য এবং সম্পূর্ণ সত্যাভীত্তক 
ঘটনা-পরম্পরার বিবৃতির উপরে দাঁড়য়ে আছে। আজ এক শতাব্দীর উপর 
কাল পার হয়ে গিয়েছে, ইতিহাসের অমোঘ অগস্ত্যযান্তরাপথে নীলকরদের 
ও তাদের অত্যাচারের কাঁহনী বহু অবস্থান্তরের মধ্যে আমরা আজ বিস্মৃত; 
তারা আজ দূর ইতিহাসের এক আত ক্ষুদ্র ও নিষ্প্রভ অংশমাব্র জুড়ে আছে। 
তবু সহানুভূতি ও সত্যনিষ্ঠার যে অনুপম শিষ্প-সামগ্রীট 'নীল-দর্পণের 
মূর্তিতে আমাদের হাতে এসেছে, তা বঙ্গ-সরস্বতীর কণ্ঠহারে অম্লান হশীরক- 
খণ্ডের মতই বিধৃত। নাটক রচনার জন্য নাট্যকার খন প্রেরণা পাবেন না, 
পথ খঃজে পাবেন না. তখন কালে কালে পথহারা নাট্যকার এই নাটকের 
সহানুভূতি ও সতনিষ্ঠার হীরক-দযযতির আলোকে আপনার পথ খ*জে 
পাবেন। 


(৪) 


(দেশনবন্ধূর প্রথম নাটক 'নীল-দর্পণই তাঁকে যেন কাব্য-সাধনার পথ থেকে 
হাতে ধরে নাট্য-রচনার পথে টেনে এনোছল। ১৮৬০ থেকে ১৮৭৩ সাজ 


৩২ পাঁচজন নাট্যকারের সন্ধানে 


পরক্তি তেরো বৎসরের নাট্যকারের জীবনে দীনবন্ধু 'নল-দর্পণ' বাদে আর 
ছয়খানি নাটক রচনা করেছিলেন। তার মধ্যে তার শেষতমখানি, 'কমলে 
কামিনী নাটক' ছাড়া আর পাঁচখাঁনি নাটক কম-বেশশ হাস্যরসাশ্রিত। দীন- 
বন্ধুর স্বভাবের ও সহৃদয়তার সুমধুর সরসতা ও রস-রাঁসকতার স্পর্শে এই 
নাটকগুলির প্রাতীউই বড় উজ্জবল, বড় কোমল, বড় স্বাদু। তাঁর স্বভাবধর্ম 
তাঁর শিল্পকর্মের উপরে আপনার পাঁরপূর্ণ ছায়ার স্নিশ্ধতা ও শদ্রতা 
বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল 

তাঁর এই পাঁচখানি নাটক হল -'লবীন উপাস্বিনী নাটক" পবয়েপাগলা 
বুড়ো" 'সধবার একাদশ, 'লীলাবতখ' ও 'জামাই বারক'। এর মধ্যে কয়েকাঁট 
প্রহসন: আর যেগুলি প্রহসন নয় সেগুলি হাস্যরসপ্রধান। কোথাও তা 
শুধুমাত্র মানব-চাঁরত্রের অসত্গাঁত দেখানোর জন্যই মূলত রচিত হয়ছে, 
কোথাও বা কোন সমসাময়িক সামাজিক সমস্যার পটভূমিতে স্থাপন করে রচনা 
করা হয়েছে । আমি এই পাঁচখানি নাটক দুটি পৃথক ভাগে ভাগ করে 
আলোচনা করাছি। ষেগাঁল প্রধানত সামাঁজক সমস্যার পটভাঁমিতে রাঁচত নয় 
সেগাঁলর আালোচনাই প্রথন করাঁছ। 

'নধীন তপস্বিনী নাটক" এবং শবয়েপাগলা বুড়ো বলা মেতে পাবে, 
বিশুদ্ধ প্রহসন বা বিশুদ্ধ প্রহসনের গুণান্বিত নাটক। 'নবীন তপস্বিলশ 
নাটকের গল্পের মল ভাগে একজন রাজা আছেন, আর এক রাণণ আন্ডন 
নেপথো অভপাস্বিনীর বেশে । রাজপূত্রও আছেন কাহিনীর মধ্যে, তিনি যে 
বক্প্‌ত তা না জেনেই। রাজা, রাণী, রাজপূত্রকে নিয়ে যে কাঁহনী সে 
কাহনীতে স্বভাবতই রাজার পান্ুরশীমন্র সকলেই আছেন: আছেন মন্ত্রী, 
সহকারী মন্ত্র, রাজবয়সা, সভাপন্ডিত, সওদাগর । সকলের উপরে রাজপত্র 
আপনার প্রেমের পান্রী ও আন্বিম্ট কন্যাঁটর কাছে প্রণয়ের প্রাতিদান খডছেন। 
সবটা মিলে একটি রুপকথার ছোঁয়াচ মূল গম্পাটকে একান্ত পরিমাণে 
রোমাল্স-ধমর্ করে তুলেছে। 

এমন রোমাল্স-ধমর্ঁণ রচনা নাটকের আকারে রচনা করা কোন দ্বিতীয় 
শ্রেণির শিল্পীর পক্ষেও খুব একটা কঠিন কাজ নয়। এমন রচনায় স্থান ও 
কালের চিহুত মূর্তি থাকে না যার পটভূমিতে বিশেষ কালের ও বিশেষ 
ভূমির সামগ্রী হয়ে মানুষ একটি 'বশিম্ট মূর্ত পায়। মানুষের কল্পনায় 
সনাতন ইচ্ছাপ্রণের যে 'দিবাস্বগন নিয়ে মানুষ 'মথ্যা জেনেও তাই নিয়ে 
খেলা করে, তাই দিয়ে মূর্তি ও কাহিনী রচনা: করে, এ কাহিনী তারই 
কাহিনী। এর মধ্যে কোন উজ্জ্বলতা নাই, কোন এম্বর্য নাই, কোন বৈচিত্র্য 
নাই। 


দীনবন্ধু মিত্র ৩৩ 


তবে দনবন্ধূর নাম এই নাটকটির সর্গো সংযুক্ত আছে এই জন্যই 'কি 
এর গৌরব? না, অবশ্যই নয়, এর গৌরব অন্যত্র । মূল কাহনশ চিরকালের 
1দবাস্ব্নের অনন্তকালে বিস্তৃত বলে কোন বিশেষ কালের চিহে "চাহণ্ত 
নয়, সেই কারণে তা শুধু অস্পম্ট নয়, অবাস্তবও। ধকন্তু মূল কাহনণর 
নায়ক-নায়কা রাজা ও তপাঁস্বনী-বোশনঈ রাণীর চারপাশে যে সব পান- 
মন, মন্ত্রী, সহকারী মন্ত্রী, রাজবয়স্য, সভাপাণ্ডিত, গুরুপূত্র প্রভাীতর 
ও কালের লাঞ্ছন নিজেদের সর্বাত্গে বহন করছে। সেই কারণে তারা স্পজ্ট 
মূর্তিতে জীবন্ত মানুষ হয়ে দর্শক ও পাঠকের সামনে আবিভূতি হয়ে 
তাদের প্রসন্ন, হৃদ্য ও সরস সঙ্গদানে আমাদের একান্ত ভাবে পাঁরতৃস্ত করে। 
শুধু তাই নয়, তাদের জীবন্ত আস্তিত্বের সাহচর্যে মূল কাজ্পাঁনক কাহন?ও 
এক ধরণের বাস্তবতার স্পর্শলাভ করে গোরবান্বিত হয়। 

মূল আখ্যানের পাশে পাশে নাট্যকার কুীসতদর্শন, লম্পট, স্থ্‌লস্বভাব 
মন্মী জলধর, তার উপয্ন্ত ও যোগ্য সহধর্মিণী জগদম্বা এবং লঙ্জাশধলা 
সুন্দরী মালতীর কাহনী বৃনে গিয়েছেন। মন্ত্রী জলধর, মন্তী-গৃঁহণী 
জগদম্বা, সহকারী মন্ত্র নায়ক, রাজবয়স্য মাধব, সভাপান্ডিত বিদ্যাভূষণ, 
সদাগর রতিকান্ত, সদাগর-পত্তী মালতী, সহকারন মন্ত্ী-পত্রী মাল্লকা তাদের 
রূপকথার চিরকালীন অভিধাসত্বেও স্পষ্ট, একাল্তভাবে স্পম্ট ও জাবন্ত। 
এইসব পার্বচারন্রের নামের আগে আগে যে আভিধা আছে তা মুছে ফেললেই 
একটি বিশেষ কালের, বিশেষ সমাজের মানুষ বলে চিনতে তাদের 'বিন্দুমা্ত 
ক্েশ বা অসুবিধা হবে না। এবং এ সমাজ ও এ কাল দীনবন্ধুরই সম- 
সামায়ক কাল ও সমাজ । 

এই পাশ্ব কাঁহনীটি জলধরকে কেন্দ্রে করে রচিত। কুরুপ জলধর 
বিত্তবান ও প্রাতিষ্ঠাবান মানুষ, তার লোলুপ দাষ্ট পড়েছে পরস্ত্ণ মালতশর 
উপর। সেই অসামাঁজক অন্যায় বাসনা চরিতার্থ করবার জন্য পা বাঁড়য়ে, 
এসব ক্ষেত্রে আগ্রহাতিশম্যে যে বুদ্ধিনাশের সম্ভাবনা, সেই বৃদ্ধিনাশের ফলে 
অপর পক্ষের ফাঁদে পড়ে নম্টবুদ্ধি জলধর নিজের দুঙ্কাতির শাস্তি পেলে। 
সমস্ত ব্যাপারটাই হাস্যরসের । 

কিন্তু তার প্রতিষ্ঠা সত্যের উপর । দীনবন্ধুর সমসাময়িক কালে 
বিত্তবান ও প্রাতিজ্ঠাবান্‌ মানুষের এই ধরণের অসামাঁজক বাসনা ও আচরণ 
আজকের থেকে অনেক বেশী পাঁরমাণে অকুণ্ঠভাবে ও অসঙ্কোচে প্রকাশিত 
হত। সে কালকে যাঁরা কিছু পাঁরমাণে জানেন তারা বলবেন সেকালে 
এ ধরণের আচরণ খুব দুর্লভ ছিল না। এ দোষে দুষ্ট বহু মানুষকেই 
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সমাজে দেখা যেত। এই ধরণের ব্যবহার ও এই 'ধরণের মানুষ শিক্ষার 
প্রসার ও সমাজ-বাবস্থা ক্রমান্বয়ে পাঁরবর্তনের ফলে আজ 'বিলুস্ত হয়েছে। 
বিলুপ্ত হয়েছে বললে কেউ যাঁদ আপান্ত করেন তা হলে বলব তার অন্য 
রূপান্তর ঘটেছে। তার পটভূমি ও নায়ক-নায়িকা ভিন্ন শ্রেণীর । 

তাই যাঁদ বাঁ 'নবীন তপাঁস্বনী নাটকে' এক কাম্পানক 'দিবাস্বগ্নের 
কাহিনশ রচনা করতে গিয়ে তিনি সত্যকারের মানুষদের নিয়ে এক সকৌতুক 
সরস কাহিনশ নাটকের মাধামে রচনা করে আমাদের উপহার দয়েছেন তা 
হালে বোধ হয় খুব অসতা কথা উচ্চারণ করা হবে না। 

তাঁর 'নবীন তপাঁষ্বিনী নাটকে'র জলধর, রাতিকান্ত ও 'বনায়ক দীন- 
বম্ধুূরই সমসামায়ক সমাজের 'বস্তশালশ, উচ্চ কোটীর মানুষ, তাঁর সভাপাণ্ডিত 
বদ্যাভুষণ সে কালেরই ব্রাক্ষণ-পান্ডিত, তাঁর রাজবয়স্য মাধব সে কালেরই অল্প 
শিক্ষিত ব্রাহ্মণ-সম্তান, যে ধনীর মনোরঞ্জন করে আপনার দিন যাপন ও 
জশীবকা অজর্ন করেছে। তাঁর জগদঘ্বা, মল্লিকা অথবা মালতন তাঁর নিজেরই 
কালের মুখরা, প্রবলা অথবা প্রগল্‌্ভা, রসবাঁণকা অথবা শান্তস্বভাবা গৃহিণী । 
রূপকথা বলতে গিয়ে তান নিজের কালকেই একেছেন এই নাটকে। 

এইটুকু বলেই এ নাটক সম্পর্কে আমার বন্তব্য শেষ করতে পারছি না। 
আরও একাঁট কথা এই সঙ্গে যোগ করব। আধুনিক কালের শিক্ষায় শিক্ষিত, 
পারচ্ছন্নদ্ষ্ট দীনবন্ধু তৎকালক সমাজে বিত্তবান ও প্রাতষ্ঠাশালীদের এই 
অকুণ্ঠ ও অসঙ্কোচ নারী-লোলুপতাকে অবশ্যই প্রসন্ন দূম্টিতে দেখেন নাই। 
দেখার কথা নয় বলেই দেখেন নাই। সেই অবাঞ্কত অথচ আতি ব্যাপক একটি 
কুৎসিত সামাজক আচারকে [তিরস্কার করা 'তাঁন প্রয়োজন মনে করেছিলেন । 
সেই কারণেই তিরস্কার করবার জন্য সরস, সকৌতুক শ্লেষের পথ গ্রহণ 
করেছেন 'তাঁন নিজের স্বভাবধর্ম ও শিজ্পধর্ম অনুযায়ী । সেই পথেই 
জলধরকে তিনি গুড়ে ও তুলোয় মণ্ডিত করে হোঁদল কুতকুতের মূর্তিতে 
আমাদের সম্মুখে উপস্থাঁপত করেছেন। উপস্থাপিত করে তিনিও হেসেছেন, 
দেখে আমরাও হেসেছি। হয়তো হোঁদল কুতকৃত জলধরও সলঙ্জভাবে হেসেছে। 

এর পর বিয়েপাশলা বুড়ো'। এাঁট একেবারে একটি পাঁরপূর্ণ প্রহসন। 
মৃতদার বৃদ্ধ রাজীব মুখুজ্জে ঘরে বিধবা যুবতী কন্যা এবং নাতি-নাতনশ 
থাকা সত্তেও 'দ্বতীয় বিবাহের জন্য পাগল। তার এই দুর্বলতাই প্রহসনাটির 
রঙ্গস্থল। বৃদ্ধের এই প্রায়-উন্মত্ততার সুযোগ নিয়ে গ্রামের ছোকরাদের দিয়ে 
কাল্পনিক ঘটক লাগিয়ে একটি কাল্পাঁনক কন্যা খাড়া করে তার সঙ্গে বৃদ্ধের 
বিবাহের অভিনয় করে তার বন্ধ বয়সে বিবাহের অসঙ্গাত ও হাস্যকর ইচ্ছাকে 
ঞস্জা ও ধিক্কার দেওয়া হয়েছে। 


দাঁনবজ্ধু মি ৩৫ 


এই নাটক রচনার এক শতাব্দশ কাল পরে আজ এই কাহনশকে অবাস্তব 
ও কাম্পাঁনক মনে হবে। কিন্তু নাটকে নাটকেরই প্রয়োজনে কিছু পাঁরমাণ 
সকৌতুক আঁতরঞ্জন থাকলেও এ কাঁহনীর অনেকখান বাস্তব সত্যের উপর 
প্রীতিষ্ঠিত। তখনকার সমাজের মৃর্ত অনেকটা এই রকমই ছিল। কৌলশনাই 
যেখানে প্রধান বিবেচ্য বিষয়, সেখানে মৃত্যুপথযাত্রী কুলণনের সঙ্গে অনড় 
কন্যার বিবাহ হত, সাঁমত কয়েক দণ্ডের পরই বৈধব্য নিশ্চিত জেনেও বিবাহ 
দিয়ে কুলরক্ষা করতে তখন বাধত না। তাই ঘরে যুবতী 'বধবা কন্যার 
অবস্থিতি একান্ত সহজ ও স্বাভাবক বলেই ধরে নেওয়া হত। এ সত্তেও 
পারণত-বয়স্ক পিতার দ্বিতীয় বার, তৃতীয় বার ক চতুর্থ বার দারপারগ্রহে 
লঞ্জা ছিল না। কাজেই এক শতাব্দী পূর্বে ষে কাল নিজের রুচি, সংস্কার, 
আচার ও অভ্যাস নিয়ে বর্তমান ছিল তাকেই দীনবন্ধু মূর্তি দিয়েছেন। 
মূর্ত দিতে গিয়ে নাটকের প্রয়োজনে তিনি কিছু পাঁরমাণে হাস্যের শ্্ 
রঞ্জন আতিরঞ্জনের রূপে ব্যবহার করেছেন এই মান্্। 

নিজের কালের সত্য মার্তর পটভূঁমিকায় যে মানুষগ্যালকে তান এখানে 
স্থাপন করেছেন তারা সকলেই নিজের কালের পটভূমিতে একান্ত সত ও 
স্পম্ট: বাস্তবতায় উজ্জ্বল ও মানবিক উত্তাপে উত্তপ্ত। রাজীব মুখুজ্জে, 
রামমাঁণ. নাঁসরাম, রতা নাপিত থেকে আরম্ভ করে পে'চোর মা পধন্তি সকলেই 
একান্তভাবে বাস্তব ও মানাবক স্বাভাবকতায় স্বাভাবক। তবে. সে মানুষ- 
গুলি ভিন্ন কালের, তাদের রুচি ও সংস্কার আমাদের থেকে অনেক পৃথক । 


(&) 


তাঁর অন্য তিনখানি নাটক 'সধবার একাদশন', 'লশলাবত+” এবং 'জামাই 
বারক' নাটক হিসাবেও শ্রেষ্ঠতর এবং আজও পর্যন্ত তাদের খ্যাতি ম্লান 
হয় নি। এই নাটকগাল অজ্পাবস্তর নাগারক স্পর্শযুস্ত এবং এই তিনখানি 
নাটকেই সামাঁজক সমস্যাকে 'তীন স্পম্টতর এবং গভশরতর ভাবে ব্যবহার 
করতে পেরেছেন। 'সধবার একাদশী'র পটভূমি খাস কলকাতা শহর, 'লীলা- 
বতী'র কলকন্তার উপকণ্ঠ শ্রীরামপুর এবং 'জামাই বারিকে'র পটভূমিরও 
সম্ধান মিলবে কলকাতার উপকণ্ঠেই বা সংলশ্ন কোন স্থানে। 

'লশলাবতণী' ও 'জামাই বারিকের সামাঁজক সমস্যা ভিন্ন ছিন্ন মৃর্তিতে 
দেখানো হলেও, আপাতদ্বষ্টতে দুই সমস্যাকে পৃথক মনে হলেও তারা একই 
মূল সমস্যার ভিন্ন দৃই শাখা মাত। 'লীলাবতট'তে জমিদার হরবিলাস 
চট্টোপাধ্যায় কন্যা লখলাবতপশর জন্য হাতের কাছে শিক্ষিত ও বাঞ্ছত পান 
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ললিতমোহন থাকা সত্তেও কন্যার বিবাহ দেবার জন্য ছুটে ফিরছেন স্থৃলচারিন্ন, 
মূর্খ নদের চাঁদের পিছনে পিছনে । কারণ সে এক মহাকুলীনের সন্তান। 
'জামাই বারিকে'ও জাঁমদার বিজয়বল্লভ নিজের কন্যাদের পান্ধ সন্ধানের সময় 
একমাত্র বিবেচ্য বিষয় গণনা করেন কোঁলীন্য। সেই অনুসারে বিবাহ 'দিয়ে 
জামাতাগূলিকে গৃহে এনে পালন করেন। সংখ্যাতীত জামাতারা *বশুরের ও 
*বশুরবাড়ীর পোষার্পে *বশুরালয়ে অবস্থান করেন, স্ত্রীর তিরস্কার 
পাঁরপাক করেন, কারণ স্তীই সেখানে সতাকারের ভর্তা । 

দীনবন্ধুর যে কালে জল্ম, এবং ঘখন তিনি নাটক দুটি রচনা করেছিলেন 
তখন কাল এমনিই ছিল। বহ্‌ শতাব্দীর প্রাচীন কৌলানা প্রথা তখন আত 
প্রান বৃদ্ধের মত জীর্ণ এক জরম্গবে পরিণত হয়েছে । সেই কালজার্ণ 
মৃত্যুপথযাত্রশ প্রাচশনের গান্রগম্ধে তখন পাঁরবেশ অসহ্য । তার উপর নবষুগের 
নবীন কাল তার নূতন শিক্ষার অস্ত হাতে আবির্ভূত হয়ে তাকে বার বার 
খোঁচা দিয়ে, আঘাত করে জানিয়ে দিচ্ছে-হে জীর্ণ, প্রাচীন, তুমি মৃত্যুর 
অপেক্ষা করে আর কেন রয়েছ। তোমার মৃত্যু হোক, তুমি বিগত হও । কিন্তু 
নবশন কালের প্রাতিভ্‌ দীনবন্ধু তাকে নিজের হাতের অস্ত দিয়ে আঘাত 
করেন নি, শুধু তজঁনী তুলে অসুস্থ বৃদ্ধকে চিহিতত করে উচ্চারণ করেছেন-_ 
এ প্রাচীন একান্ত জীর্ণ, এর জার্ণতায় নবীনের ক্ষাত হচ্ছে। এই জীর্ণ 
বিগত হোক। 

এই প্রাচীন কৌলান্য প্রথার ফলেই যে তখন সমাজের বহু বিবিধ বিকৃত 
মূর্ত দিকে দিকে প্রকটিত হয়ে নবীন কালের দৃষ্টিতে এক অবাগ্ছচত বিরুপ 
আস্তিত্বের মত অবস্থান করাছল এ কথা আজ এঁতিহাসক সত্য। কোলীন্যের 
আসল স্বরূপ ও সে সম্পর্কে ধারণা তখন বিলুপ্ত। বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, 
অপাঁরামত সংখায় অকাল বৈধবা, অপান্রে কন্যাদান, গৃহজামাতাপোষণ প্রভাতির 
মত ভ্রান্ত আচারে দেশ ও সমাজ তখন অপারিমেয় বিকৃতির আধার হয়ে 
উঠেছে। এই বিকীতিকে আঘাতের তখন প্রয়োজন ছিল। দীনবন্ধু আপনার 
নাটকের মধ্য দিয়ে আপনার কর্তবাটুকু পালন করতে বিমুখ হন নি। তিনি 
প্রসন্ন সরসতার সঙ্গে তা সম্পন্ন করেছিলেন। এবং সে কর্তব্য সম্পাদনে 
শিপ ও নাট্যকার হিসাবে 'তাঁন সার্থক হয়েছেন। 

তাঁর এই সঙ্জাগ ও তাঁক্ষ: সামাঁজক বোধ অবশ্যই একদেশদশ' ছিল না। 
[তান প্রাচীনের ভ্রান্তি ও ভ্রুটি যেমন দেখেছেন ও দেখিয়েছেন, নবীনের ওদ্ধত্য 
ও উন্মার্গগামিতাকেও তিনি তেমনি সমর্থন করেন নি। "সধবার একাদশণ'র 
নিমচাদি আর অটলাবহারী তাঁর তিরস্কার বহন করে আজও বাংলা সাঁহত্যের 
অঙ্গনে নিজের উজ্জ্বলতায় প্রাতিষ্ঠিত রয়েছে। অটলাবহারণ এবং নিমচাঁদ 


দীনবন্ধু মন্ত্র ৩৭ 


প্রতি কালেই নব নব রূপে জন্ম নেয়, আত্মপ্রকাশ করে, সমাজের শাল্ত ও 
শৃঙ্খলাকে যুগে যুগে 'বাঘ/ত ও আবিল করার চেম্টা করে। নিজের 
অন্জ্াতসারেই করে নিজের নিজের 'বিচিন্ত চাঁরন্রুগত ভ্রান্ত বোধ 'দিয়ে। 

'লীলাবতী' ও 'জামাই বারক' এই দুই নাটকে কাহনী আত দ্ুুতগাঁত, 
স্তরে স্তরে, পর্যায়ে পর্যায়ে নাটকীয় ঘটনার ঘাত-প্রাতিঘাতের মধ্য 'দয়ে আত 
চমংকারভাবে উদ-ঘাঁটিত হয়েছে৷ 'লীলাবত+” নাটকের শেষাংশে ঘটনা সাবশেষ 
নাটকীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু তাতে অবাস্তবতার স্পর্শ লেগেছে । 'জামাই 
বারকের নাটকীয় কাহনশীর বুননও চমৎকার । বরং 'সধবার একাদশী" নাটকের 
কাঁহনীতে দ্রুত চাঁলফ্তার কিছু ঘাটাতি আছে সে অনুপাতে । অথচ রচনা 
[হিসাবে এই িনখান নাটকের মধ্যে 'সধবার একাদশশই সর্বাঁধক উজ্জ্বল । 

নাটকগঁলর সর্বোৎকৃষ্ট গুণ একাধিক: বাস্তবমুখিনতা, আত উজ্জল 
সংলাপ এবং আত উজ্জল চরিত্র-চিন্রণ। ব্যাস্ত মান্ষের বিশেষ বিশেষ চার 
এবং সমাম্টগত মানুষের সমবায়ে গঠিত সমাজ, এই দুইয়েরই স্পম্ট, সঠিক 
ও সার্বক পারচয় দীনবন্ধুর কাছে করামলকবৎ ছিল। সেই কারণে তাঁর 
নাটকগ্ীলর, বিশেষ করে এই িনখান নাটকের পাঁরকম্পনা, সব সময়ে 
কালের মূল বাৃত্তিকে স্পর্শ করে থেকেছে, মূল কাল-চারন্র থেকে 'বাচ্ছন্ 
হয় নি। এবং সেই পটভামকায় যে সব মানুষ পান্র-পারীর মূর্তিতে নাটকের 
মধ্যে আবিভূতি হয়েছে তাদের প্রায় সকলেই যে নাট্যকারের নিজের চোখে-দেখা 
মানুষ, সেই চোখে-দেখা মানুবশহাল চিত্রণের গুণে একান্ত জীবন্ত হয়ে 
নাটকের পাটপীঠে আবির্ভূত হয়েছে-এ বুঝতে ভূল হয় না। যাদের 
আলোকোজ্জবল মণ্টে, দর্শকের দাম্টির সম্মুখে দেখাছ, তাদের তেমান 
অবস্থায় মহানগরী কলকাতা বা তার উপকণ্ঠে প্রায় সেই রকম মুর্তিতেই 
দেখা পাওয়া যেতে পারত বা দেখা পাওয়া গিয়েছে এতে বিন্দুমাত্র সংশয় 
নেই। চাঁরত্রগুলির সাহচর্যে এলে সেই কথা ও অনুভবই সবচেয়ে বেশশ 
সে কালের সকলেরই একান্ত চেনা-পাঁরচিত মান্ষ। এ কালেও তাদের 
সাহ্চর্যে এলে অন্দ্রান্তভাবে মনে হয় তারা দীনবন্ধুর কালে সশরীরে বিরাজ- 
মান ছিল। কুলীন সন্তান, অজমূর্খ, প্রায়-বোধহখন, নেশাখোর নদের চাঁদ; 
স্তী ও সূহদের সাহচর্ষে পরিবার্তত, আত্মমাজজনা ও সংস্কারচেন্ট হেমচাঁদ; 
ধনীর দুলাল, জননী ও সম্পদের দোষে স্খাঁলত-চারত্র অটলবিহারী, “বশুজ্ক- 
জাবন-সুখ বিফলকৃতববিদ্যা, নৈরাশ্যপশীড়ত মদ্যপ” নিমচাদ শুধু আত 
বাস্তব চারঘনই নয়, তারা নিজের কালের যুগ-লক্ষণের দ্বারা চিহিন্তি ও 
লক্ষণাক্তান্ত। তাদের চিনতে ভুল করার কোন উপায় নাই। 


৩৮ পাঁচজন নাট্যকারের সন্ধানে 


দীনবন্ধু বহু আশ্চর্য বাস্তব চিন সৃষ্টি করে গয়েছেন। তার মধ্যে 
সধবার একাদশশ'র নিমচাঁদ দত্ত বোধ হয় আশ্চরযতম সাঁন্ট। কয়েক মূহূর্ত 
পূর্বেই তার সম্পর্কে বঙ্িমচন্দ্রের উন্তি উদ্ধৃত করে তার চাঁরনের মর্মলোকের 
মূল কথা বাঁঞ্কমচন্দ্রের ভাষাতেই উদঘাটন করোছি। একই সঙ্জে কোন 
শিল্পীর হাতে এমন বাস্তব ও এমন কব-কঞ্পনা-সমান্বিত চরিত সৃষ্টি 
হওয়ার নজশর আমাদের নাট্য-সাহতো খুব বেশী নাই। চরিত্রটি এমন যে 
ননমচাঁদ দত্তের মত শিক্ষিত, বিবেচনাহশীন, ভ্রান্তবাঁদ্ধ মদ্যপ কলকাতায় সে 
দিন বহু সংখ্যায় দেখা যেত ইয়ং বেঙ্গাল'-এর কল্যাণে । কিন্তু এই চাঁরত্রের 
অন্তরমধো যে বিশ্‌ঙ্কতা, যে নিম্ষলতা, যে হাহাকার লুকিয়ে ছিল তা সবই 
তার ওই নেশার ঘোরে প্রকাশিত বৈদণ্ধের অন্তরে অন্তরে প্রাতিধবনিত। 
শনমচাঁদ অটলবিহারীর মত ধনীর অর্ধমূর্খ সল্তানকে একান্ত অবহেলার 
দজ্টতে দেখলেও তার প্রাত তার ঈর্ধারও বোধ হয় অন্ত ছিল না। নিমচাঁদ 
ভালবাসে নাই, ভালবাসা পায় নাই, তাকে ভালবাসার মানুষ নাই ; শিক্ষা তার 
জশবনে আলো জেহলে উত্তাপ দেয় নাই, গৃহদাহশ বাহ মূর্তিতে আবির্ভৃত 
হয়েছে। অথচ শিক্ষাহ্থীন অটলের জন্য সে দক 'দয়ে ভালবাসার পাথার 
অপেক্ষা করে আছে। বাস্তব আধারে কবি-কল্পনার আশ্চর্য এক মার্তকে 
সাঁঙ্ট করোছিলেন দীনবন্ধু নিমচাঁদের মধো। নিমচাঁদ বাংলা নাটকের এক 
অননাসাধারণ, আত উজ্জল চাঁরত্রূপে তাই আজও সগোরবে প্রাতিচ্ঠিত। 

কায়ার অনুশগামিন ছায়ার মত নাটকগুলির ভাষাও বাস্তবধমাঁ চার্- 
গঁলর অনুগামী, এবং উত্জবল। সংলাপে সে কালের বাক্‌-বিন্যাস. রুচি, 
বৈদক্ধ, সবই স্পন্ট মৃর্তিতে প্রকাশিত। 

নাটকে তিনি স্থানে স্থানে কবিতা বাবহার করেছেন। সে অন্ন্র 
আলোচ্য । 


(৬) 


দশনবঙ্ধূর নাটকগৃঁল পৃথক পৃথকভাবে আলোচিত হল। 

এখন একটি প্রশ্ন রয়ে ষায়। বাংলা নাট্য-সাঁহত্যে দীনবন্ধূর আসল ও 
স্থায়ী কৃতিত্ব কোথায় ১ সে কি শৃদ্ধমার 'নীল-দর্পশে'র নাটাকার হিসাবে ? 

এর উত্তরে পাঁরদ্কারভাবে. অসঙ্চোচেই বলব নিশ্চয় নয়। তবে 'নীল- 
দপ্পণের [নি বচাঁ়তা তাঁর কাছে সমগ্র জাতির, এবং জাতির উত্তরপৃর্ষের 
একাঁট বিশেষ খন আছে-এ কথা মধ্সৃদনের সম্পর্কে আলোচনা প্রসঞ্গে 
একবার উদ্ঠারণ করেছি । সেই কথাই এখানে আবার উচ্চারণ করব । আমাদের 
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দেশে, আমাদের শাস্তে পিতৃধণ, গৃরুধণ, ধাষখণ প্রভাতি বহৃবিধ খণের 
উল্লেখ আছে। সেই ধরণের কোন একটি খণ আমাদের আছে দীনবন্ধূর 
কাছে। আম তাকে ধাঁষধণ বলেই উল্লেখ করাছি। 'নীল-দর্পণ' রচনার জন্য 
আমরা, সমগ্র বাঙাল জাতি, তখনকার দিনের বাঙালশ জাতির উত্তরপ্রূষ 
হিসাবে দীনবন্ধূর কাছে সেই খাঁষখণে খণী। ইংরেজের যখন অগ্রাতহত 
শাসনের কাল, সেই কালে তাদের হাতে যখন শুধুমাত্র অত্যাচারত হওয়াই 
আমাদের 'বাঁধালাঁপ ছিল, সেই কালে ইংরেজাঁ শিক্ষায় শিক্ষিত, চাকুরীজবশ 
এক ভদ্রুসন্তান এই অত্যাচার দেখে চুপ করে না থেকে তার প্রাতিকার-কম্পনায় 
কলম ধরে নাটক 'লিখে এক আঁত-বাচন্র পল্থায় সে অত্যাচার প্রাতরোধের 
কম্পনা ও প্রয়াসই শুধু করেন নন, সে অত্যাচারের বেগ রুদ্ধ করতে সমর্থ 
হয়োছলেন এ কথা আজ স্মরণ করলেও গৌরব বোধ কাঁর। আজ এক শতাব্দী 
পরে, বার বার এ খণ স্বীকারের পরও, সে খণ স্বীকারের প্রয়োজন ম্লান হয় 
নাই। তাই সে ধণ আবার স্বীকার করাঁছ একান্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে। সেই আত- 
পাঁরচিত প্রবাদ যে কলম তরবারির চেয়ে শাস্তধর' তাকে সামান্য পাঁরবর্তন 
করে বাঁল- হাজারটা “শ্যামচাঁদের চেয়ে দীনবন্ধূর একাঁট কলম বেশী শান্তধর। 

এসব উল্লেখ করেও বলব--নীল-দর্পণ' রচনা করে নীলকরের ববর 
অত্যাচার রোধ করাই দীনবম্ধূর সবশ্রেম্ঠ পাঁরচয় নয়। তরি শ্রেম্চ গৌরব 
ও শ্রেয়তর স্থাঁয়ত্ব অন্যত্। কিন্তু সে গৌরবের কথা উল্লেখ করার পূর্বে তাঁর 
একাঁটি আপেক্ষিক ত্টির কথা উল্লেখ করি। 

দনবন্ধুর প্রথম সাহত্যারম্ভ কাব হিসাবে । তারপর 'তাঁন নাটকের 
ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। কিন্তু জীবনে কখনও কাঁবতাকে তান সম্পূর্ণভাবে 
পরিত্যাগ করেন নি। মধ্সূদনের মতই 'তাঁন কাব্য ও নাটক উভয় সৃষ্টির 
ক্ষেত্রেই বিচরণ করেছেন। “কিন্তু তাঁদের দুজনের সার্থকতা বিপরীত পথে। 
মধ্স্‌দনের বিচিত্র ও শ্রেষ্ঠ প্রকাশ কাব্যের পথে, দীনবন্ধুর শ্রেছ্ঠ প্রকাশ 
নাটকে । 'নীল-দর্পশণ এবং শবয়েপাগলা বুড়ো" এই দুটি নাটক ছাড়া আর 
সব নাটকেই স্থানে স্থানে, বিশেষত স্বী-পুরুষের প্রণয়-ঘটিত আবেগ ও 
মনোভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে তিনি কাঁবতার ব্যবহার করেছেন। সে কবিতা 
কাবতাই, নাটকীয় বাক্যরশীতর থেকে তা বহুদূরে । নাটক রচনার সময় 
সত্যের, স্বভাবকতার ও বাস্তবের যে উচ্চ ভূমিতে তিনি সর্বদাই অবস্থান 
করতেন, লোকের মুখের কথা বাদ দিয়ে আত সংস্কৃত সললিত ভাষায় অথবা 
কাঁবতা বাবহারের সঙ্গে সঙ্গেই তান সেই উচ্চ ভূমি থেকে স্থালত হয়েছেন। 
কি ভাষা ও বাকরশীতর দিক থেকে, ফি ভাবের দিক থেকে । 

তাঁর সমকালীন আর দুজন পুর্ষের এইখানে উল্লেখ করি, তাঁর চেয়ে 
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ছ' বছরের জ্যেন্ড মধূস্‌দনের, এবং তাঁর আট বছরের কনিষ্ঠ বাঁঙ্কমচন্দ্রের 
যে তৃতীয় নয়নের দৃষ্টি ছিল সেই অসামান্য কাঁবদৃষ্টি তাঁর ছিল না। 
শ্রম্টার তৃতণয় নয়নের যে দূ্টি জাগ্রত অবস্থায় উল্মীলিত হলে বস্তুর ও 
জখবের সন্তার অন্তস্তল পযন্ত দেখতে পেয়ে ভার বিশেষ সত্য স্বরূপকে 
আঁবচ্কার করে, যা ধ্যানের মুহূর্তে নিমীলিত থেকে সর্ব বস্তু ও জীবের 
একীভূত রুপকে এবং সমস্ত রূপের অন্তরালে অর্পকে ও তার আঁভপ্রায়কে 
অনুভব করতে পারে দীনবন্ধুর সে দান্ট ছিল না। তবে দীনবন্ধুর তৃতীয় 
নয়ন না থাকলেও তাঁর মর্তজীবনের বাস্তব দুটি চোখেই 'তাঁন যা দেখেছেন 
তা পুরোপ্যর দেখেছেন, খটয়ে দেখেছেন; যা দেখেছেন তার সঙ্গে আরও 
যা যা দেখা না হলে সেই পার্ঘব দেখা সম্পূর্ণ হয় না তাও দেখেছেন। 
এ দিক দিয়ে তিনি অনন্য, এই দেখাতেই তাঁর গৌরবের প্রাতিচ্ঠা। 

তাঁর নাটকগ্যালর গর্ভাঙ্ক ও অঙ্কের পথ বেয়ে একবার এগিয়ে চলুন। 
কলকাতা ছেড়ে 'কছ্‌ দূর ?গয়ে, আম-কাঁঠালের ছায়ায় ছায়ায় একটু এাগয়ে 
চলুন। ক্ষীরপুরের গোলোক বোসের মস্ত বড় বাড়ীর ভগ্নাবশেষ, কি 
সাধুচরণের পল্লীগহ আপনি দেখতে পাবেন। সেখানে বাইরের 1দকে 
গোলোক নোস বদ্ধ মানুষ, চুপচাপ ম্রিয়মান হয়ে বসে আছেন, তাঁর কাছে 
দাঁড়য়ে আছে তাঁর বড় ছেলে নবীনমাধব। বীর্ধবান, তেজস্বী, বলশালশ 
শকন্তু মিয়মান। সামনে বসে আছে সাধূচরণ, সেও বাক্যহশীন, ভয়ার্ত। এই 
বিষণ্ন মানুষদের এঁড়য়ে বোসেদের অন্দরমহলে গিয়ে প্রবেশ করুন। এ 
উদ্বেগ হয়তো তখনও বোসেদের অন্দরমহলকে স্পর্শ করে 'ন। সেখানে 
তখনও আনন্দের জোয়ার বইছে। সাবন্রী, সোৌরম্ধী, সরলতার সামনে 
*বশুরগৃহাগত ক্ষেত্রমণিকে নিয়ে তার মা রেবতী দাঁড়য়ে আছে হাসমুখে। 
আদূরী বিকে নিয়ে ক্ষেপানো ও রাঁসকতা এইমাত্র থেমেছে, সকলের মুখের 
হাসির রেশ তখনও মায়ে যায় নি। আসুন, বোসেদের বাড়ী থেকে বোরয়ে 
আসুন: চলুন সকল অতাচারের উৎসস্থল কীঠবাড়ীর 'দকে; বেগৃণবেড়ের 
কু্টিবাড়ী। পথে যেতে যেতে যাদের দেখলেন তাদের কি চণতে পারলেন 
নাঃ ওদের মধো যে তোরাপ আর রাইচরণও ছিল! বেগুণবেড়ের কুিবাড়নীর 
বারান্দায় উঠবেন না, গাছপালার আড়ালে দাঁড়য়ে আত্মগোপন করে দেখুন । 
দেখতে পাচ্ছেন প্রচ উড সাহেব বাপান্ত করে বাংলা, হিন্দী ও ইংরেজী 
মিশিয়ে দেওয়ান গোপানাথকে কেমন গালাগাল দিচ্ছে! গোপীনাথ মাথা 
হেট করে, মূখে হাঁস বজায় রেখে তেতো মনে তা হজম করছে। কুঠি- 
ধাড়ঈর ভিতরে যাবার চেষ্টা না করাই ভাল। কারণ ওখানে শ্যামচাঁদ সাজানো 
আছে, আর তর্ণ রোগ সাহেব হয়তো ক্ষেত্রমাণর উপর অত্যাচারের কল্পনা 
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অটিতে আঁটতে মদ্যপান করছে। ওখানকার যা যেমন আছে তেমন থাকুক, 
আপনি ওখান থেকে সরে আসুন। ওখানে মারাত্মক দুর্যোগের এক ভয়াল 
মেঘ ঘাঁনয়ে উঠছে, ওখানে বজ্জুপাত আসন্ন। ওখান থেকে আসুন। তার 
চেয়ে জীবনের লঘুতর ক্ষেত্রে সরে আসুন। একটু আড়ালে, নেপথ্ দাঁড়িয়ে 
দেখুন, বিয়ে-পাগ্লা বুড়ো রাজীব মুখুজ্জেকে পাগল করবার জনা গ্রামের 
নাঁসরাম, রতা নাঁপত প্রভাতরা কেমন সকৌতুক চক্রান্ত করছে। সেই চক্রান্তের 
সঞ্চে গ্রামের দাঁরদ্র, আশাক্ষত পে*চোর মাকেও তারা জুড়ে 'দিয়েছে সমস্ত 
ব্যাপারটাকে আরও সরস, আরও সকৌতুক করে তুলবার জন্য। 

এবার উনবিংশ শতাব্দীর মধাভাগের পল্লশ অণ্চল থেকে ভিন্নতর ক্ষেত্রে 
সরে আসুন। এখানে একটু রূপকথার রঙ দেওয়া আছে। সেই রঙ বেড়ে 
ফেলে একবার জলধর, মাধব, বিদ্যাভূষণ, রাতিকান্ত, 'বিনায়ক, জগদম্বা, মাল্লকা 
ও মালতাঁর দিকে তাকান। রূপকথার যে চিরকালের যৎংসামান্য রঙ তাদের 
গায়ে দেওয়া আছে তার আড়ালে সেই উনাবংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের প্রথমাংশের 
পল্লীবাসী মানুষের সত্য মূর্তিই দেখতে পাবেন। 

এবার সরে এসে শহরাণ্ণলে হরবিলাসবাবুর বৈঠকখানায় বসুন। তাঁর 
কন্যার বিবাহের কথাকে অনুসরণ করে কুলীন পান নদের চাঁদের মামা ভোলা- 
নাথবাবূর বৈঠকখানায় আসুন সেখানে নদের চাঁদ, হেমচাঁদ, শ্রীনাথ, লালত- 
মোহন আর 'সদ্ধে*বরের সাক্ষাৎ মিলবে । সব ভিন্ন ভিন্ন চারন্রের মানুষ, 
কন্তু সবাই সতা, সবাই একই কালের লোক। 

তারপর আসুন কলকাতার ভিতরে। মদ্যপ অটলাবহারণী মদ্যপান করে 
কাণন্ডজ্ঞান হারিয়েছে, আর তার সঙ্জো সমানে মদ্যপান করে চলেছে অটলের 
ইয়ার। মদ্যে ও ইংরেজী স্াহত্যে তার সমান প্রবল রুচি। সে মদ খায়, 
মাতাল হয়, কিন্তু জ্ঞান হারায় না, সমানে ইংরেজণী কাব্য আবাত্ত করে যায়। 
তার নেশাগ্রস্ত চাঁরত্রের পাঁরপূর্ণ ও যথার্থ প্রকাশ ঘটে ইংরেজী ভাষায় 
আবাত্তর মাধ্যমে । শেষ পর্য্ত হয়তো তাকে দেখা যাবে ড্রেনের ধারে 
গড়াগাঁড় যাচ্ছে। 

এ সবই দশনবন্ধূর দেখা চরিন্র, তাঁর নিজের সমসামাঁয়ক কালের মানুষ, 
সত্যকারের মানুষ৷ তারা তাদের ব্যন্তিস্বভাবের স্গো সঙ্গে নিজের কালের 
রুটি, সংস্কার, শিক্ষা-দীক্ষার সমস্ত কিছু নিয়েই দীনবন্ধূর তক্ষ] দুই 
চোখের আলোয় ধরা পড়েছিল। এবং সেই সত্য ও সম্পূর্ণ মানুষগ্যালকে 
শতনি তাদের সত্য ও সম্পূর্ণ মূর্ততেই আপনার নাটকগ্যালতে উপস্ধাঁপত 
করেছেন, করতে পেরেছেন। এবং আধুনিক কালের সাহত্যে তাঁনই সর্ব- 
প্রথম টিজের সমকালীন বাস্তব মানুষকে বাস্তব মর্ভতে সাহিত্যে উপ- 
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স্থাপিত করেছেন। এইখানেই তাঁর প্রধান কাঁতত্ব। এইখানেই দীনবন্ধু 
আধুনিক সাহিত্যের অন্যতম প্রধান সার্থক রূপকার, অগ্রনায়ক ও পথপ্রদর্শক 
হয়ে বিরাজ করছেন। 

বাস্তবকে তিনি শুধু ভাবেই প্রাতিচ্ঠা করেন 'ন। বাস্তব ভাষার মাধ্যমেই 
সেই বাস্তব চরিব্রগুলির সার্থক প্রতিষ্ঠা। সেই কারণেই তাঁর ভাষার মর্ত 
কিছ পাঁরমাণ রূঢ়, অমসৃণ ও অলঙ্কারহখন অথচ সরল ও বাহুল্যবার্জত। 
তৎকালিক বাংলার কথারশাতির এক সত্য সাহত্যিক মৃর্তকে তিনি বাংলা 
ভাষায় স্থাপন করে গিয়েছেন। তাই সে ভাষা আজও উজ্জ্বল ও অম্লান। 
এবং বাংলা ভাষার কথারীতির মূল ধর্ম তার মধ্যে কোন না কোন ভাবে 
অব্যাহত আছে বলেই তা আজও শান্ত ও লাবণ্যে উজ্জ্বল ও নবীন । এ এমন 
এক ধরণের নবীনতা যা বেশ কয়েক শতাব্দী পারের কাব চন্ডীঁদাসের 
পদাবলশতে ও দুই শতক পূবেরি কবি রামপ্রসাদের শ্যামাসঙ্গনীতে কালান্তরের 
ও কাল-পারবর্তনের পরও অনুভব করা যায়। 

ভাব ও র্‌প. চাঁরত্র ও ভাষা এক অপরের সঙ্গে মিলে পাবতী-পরমেশ্বরের 
মত একাত্ম যুগল মৃর্তিতে তাঁর রচনায় আবির্ভূত হয়ে পারপূর্ণ বাস্তবকে 
বাংলা সাহতো সর্বপ্রথম স্থাপন ও প্রতিষ্ঠা করেছে। 


(৭) 


দখনবন্ধুর সাহিতা-কপীর্ত সম্পর্কে আমার বন্তব্য শেষ হয়েছে। কিন্তু 
এই বন্তব্যর পাঁরপূরক 'হসাবে আর যৎসামান্য না বললে দশনবন্ধূ সম্পর্কে 
আমার বন্তব্য সম্পূর্ণ হবে না। সে তাঁর বঙ্গীয় নাট্যশালার উপর প্রভাব । 
উনাবংশ শতাব্দীর ছ্বিতীয়ার্ধ আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে খন বাংলা নাটকের 
না, দুষ্ট যেন নিমশীলত থাকত, কাজ করত শুধু কল্পনা । তার ফলে সাধারণ 
তৎকালিক মানৃষ চারন্তর হয়ে নাটকে আসত না। নাটকের নায়ক-নায়িকা, পান্ত- 
পারশ সব আসত দেবলোক কিম্বা প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজসভা ও রাজ- 
অক্তঙঃপ্র অথবা মধ্যযুগের ইতিহাসের দিল্লী কি রাজপূতানার প্রাসাদ থেকে । 
মুখে তাদের ভিন্নতর বিশৃষ্ধ আর্ধ ভাষা, অঙ্গে ভাদের দেবতার কি রাজা বা 
রাজপরুষের মহার্ঘ বেশড়ষা ও আভরণ-ভূষণ। 

কল্তু আঁভনয়ের সময় অভিনয়ের আয়োজনে এই মহার্ঘ বেশড়ৃষার জন্য 
যে অর্থব্যয় করতে হত তা যথেস্ট। এবং সে বায় বহন করে আভনয়ালপ্পু 
সাধারণ মানুষের আভিনয়ের বাবস্থা করা অসম্ভব ছিল। 
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নাটকে দেব-দেবী ও রাজা-রাশশর প্রাধান্যের ও প্রাদূর্ভাবের সেই কালে 
দীনবন্ধুর সাধারণ মানৃযকে নিয়ে রাঁচিত নাটক আঁভনয়ের এক সহজ সযোগ 
এনে দিয়েছিল। সাধারণ মানুষ নাটকের পান্র-পান্রী হয়ে মণ্ডে আবির্ভূত 
হবার সঙ্গে সঙ্গে অভিনয়ের অঙ্গসঙ্জা অনেকখাঁন কমে এল। এর থেকেই, 
এই সৃযোগেই ধীরে ধীরে বাংলা দেশে সাধারণ নাটামণ্ড প্রাতীষ্ঠিত হল। 
এরই ফলে সখের খিয়েটার কলকাতার সাধারণ রঙ্গালয় 'ন্যাশনাল থিয়েটার' 
নামে আবির্ভূতি হল। 

পরব্র্ণ কালের বাংলা নাটামণ্টের আঁদ্বতীয় পুরুষ গাঁরশচন্দ্র দীন- 
বন্ধুকে তাঁর "শাস্তি ক শান্তি' নাটক উৎসর্গ করতে গিয়ে তাঁকে সম্বোধন 
করেছেন নাট্যগূর বলে। উৎসর্গ-প্রশা্তর শেষাংশে উল্লেখ করেছেন- 
“মহাশয়ের নাটক যাঁদ না থাঁকত, এই সকল যুবক 'মালয়া 'ন্যাশনাল 
[থয়েটার' স্থাপন কাঁরতে সাহসী হইত না। সেই 'নামত্ত আপনাকে রঙ্গালয়- 
স্রষ্টা বাঁলয়া নমস্কার কার।” 

গিরিশচন্দ্রের নমস্কারের সর্গো আমার নমস্কারও যান্ত কার এবং বাল 
বাংলা নাটকে দীনবন্ধু শুধূমাত্ বাস্তবের প্রথম স্থাপায়তা ও প্রাতিষ্ঠাতাই 
নন, তান বাংলা দেশের সাধারণ নাট্যালয়েরও শ্রম্ঠা। এই যুগল নমস্কার 
তাঁর প্রাপ্য। 


ততীয় বন্ততা 
(৩) গিন্রিশচন্র ঘোষ 
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নবীন কালের বাংলা দেশে সত্যকারের সাহিত্যগুণসম্পন্ধ নাটক মধু- 
সূদনের হাতে প্রথম আবির্ভূত হয়েছে ১৮৫৯ সালে আর: বাংলা দেশে 
সাধারণ নাট্যশালা প্রাতিষ্ঠত হয়েছে ১৮৭২ সালে) অর্থাৎ সাহত্যগৃণ- 
সম্পন্ন নাটক আঁরভূতি হয়েছে আজ থেকে একশো তেরো বংসর পর্বে আর 
সাধারণ নাটাশালা প্রতিষ্ঠার শতাব্দীকাল এই বংসরেই পূর্ণ হতে চলেছে। 
(শতাব্দীকালের অচ্ছি্র যাল্লায় বাংলার নাটাশালা আজ যেমন পাঁরপুজ্ট ও 
পাঁরণত, বাংলা নাটকও তেমাঁন এই একশো তেরো বৎসরে বহু দণীর্ঘ, 'বাচন্র 
পথ পারভ্রমণ করে আজ বহ্াবাচত্র পরীক্ষা ও 'নরীক্ষার মধ্যে নবীন আত্ম- 
প্রকাশের পথ খঃজছে। এই দীর্ঘকালের মধ্যে বহু বহু নাট্যকার আবির্ভূত 
হয়েছেন, তাঁদের সাষ্ট কর্মের দ্বারা বাংলা নাটিককে সমৃদ্ধ করার প্রয়াস 
করেছেন ও করছেন। এ সব মনে রেখেই, এমন কি মহাকবি রবীন্দ্রনাথের 
মত অলৌকক শীশ্তসম্পন্ন নাট্যপ্রাতভার কথাও মনে রেখেই বলাছ, গিরিশচন্দ্র 
এই শতাব্দীকালের নাট্য-সাহত্য ও নাট্য-সংস্কৃতির উত্তম পুরুষ । এই 
শতাব্দশীকালের দশর্ঘ উজ্জ্বল তাঁলকায় যাঁদ একাঁট মাত্র নাম এই প্রসঙ্গে 
উচ্চারণ করার প্রয়োজন হয় তা হলে সর্বপ্রথম গিরিশচন্দ্রের নামই উচ্চারণ 
করতে হবে। 

এর কারণ মান্র একাঁট নয়, বহুবিধ । এই দীর্ঘকালের মধ্যে শারশচন্দ্রে 
পরবতণ এক-আধজন নাটাকার ছাড়া নাটাকার হিসাবে 'গারশচন্দ্রকে বুঝবার 
পটভূমি সম্পূর্ণ পৃথক। সেই পৃথক পটভূমিতে স্থাপন করে নাট্যকার 
শরশচন্দ্রকে বুঝতে হবে । মধুসূদন, দীনবন্ধ্, ছ্বিজেন্দ্ুলাল বা ক্ষীরোদ- 
প্রসাদের মত নাট্যকারের সঙ্গে তাঁর নাটাকার 'হসাবে অনেক প্রভেদ। মধু- 
সদন ও দীনবন্ধু নাটক রচনা করোছলেন শুধুমাত্র নাটক রচনা করবার 
জনাই; সে সব নাটকের অধিকাংশেরই আভনয়ের আশা সুদূর ছিল। অন্তত 
নাট্যশালার প্রস্নেজনের কথা "চিন্তা করে তাঁরা নাটক রচনা করেন 'নি। ্বিজেন্দ্ু- 
লাল ও ক্ষীরোদপ্রসাদ রঙ্গমণ্টের জন্যই নাটক রচনা করেছিলেন; রঙ্গমণ্ডের 
কথা ভেবেই তাঁরা নাটক রচনা করোছলেন। কিন্তু নাটক রচনা করেই তাঁদের 
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কাজ তাঁরা শেষ করেছেন। তার আতিরিন্ত দায় তাঁদের বহন করতে হয় নি। 
এ'রা সকলেই রঙ্গমণ্টের বাইরের মানুষ । রঙগমণ্টের বাইরে থেকে রঙ্গমণ্টের 
"খাদ্য পাক করে বাইরে থেকেই রঙ্গমণ্টের জন্য সে খাদ্য যুগিয়েছেন। | 

কিন্তু. িঁরশচন্দ্রের নাট্যকার-জীবনের কাহিনী এ থেকে স্বতল্ত। 
নাট্যকার-জীবনের প্রারম্ভ থেকে জীবনের আন্তিম কাল পর্যন্ত চৌঁবরশ 
বংসরের আঁধক কাল (১৮৭৭-১৯১১) তান রঙ্গমণ্টের সঙ্গে ঘানম্ঠতম 
সম্পর্কে জাঁড়ত ছিলেন। তান সেখানে শুধুমাত্র নাট্যকারই ছিলেন না, . 
[তান মণ্চের অধ্যক্ষ, শিক্ষক ও অন্যতম প্রধান আঁভনেতারূপে মণ্ের সঙ্গে 
যুন্ত ছিলেন। নাটক রচনা, করবার সময় শুধনমাত বিশুদ্ধ নাটক রচনাই তাঁর 
একমান্র কর্ম ছিল না। নাটক রচনা করবার সময় দর্শকের চাঁহদা, লাভালাভ 
থেকে আরম্ভ করে 'বাভন্ন ভূমিকায় আঁভননতব্য অংশ সম্পর্কে, এমন 'ি 
শবশেষ বিশেষ আঁভনেতা-আভনেত্রী সম্পর্কেও তাঁকে চিন্তা করতে হত । 
কাজেই নাটক রচনার একই মাপকাঠিতে বিচার করে তাঁর স্থান নির্ণয় করা 
অবশ্যই চলে; কিন্ত মনে হয়, তাতে গিরিশচন্দ্রকে সঠিকভাবে বিচার করা 
সহজ ও সঠিক হবে না। নাট্যকার "গাঁরশচন্দ্র নাট্যকার, নাট্যমণ্টের অধাক্ষ ও 
গশক্ষক এবং মণ্ের প্রধান আভনেতা-এই সব কিছুর নিশ্চিত একত সমাহার । 
চৌন্রশ বৎসরের নাট্্যকারের জীবনে কম করেও সাতান্তরখাঁনি নাটক রচনা 
করেছেন। এর উপরে আছে মধ্স্‌দনের 'মেঘনাদ বধ-এর নাট্যরূপ এবং 
বাঁওকমচন্দ্রের বেশ কয়েকখান উপনাসের নাট্যরূপ। অর্ধ শতাব্দীর প্রায় 
[তন-চতৃর্থাংশ কাল তান বাংলার সাধারণ নাটানণে সম্রাটের প্রাতিষ্ঠায় 
প্রীতিষ্ঠত ছিলেন, নজের বহৃমুখী কমেরি দ্বারা নাট্যমণ্ুকে উজ্জল ও 
আচ্ছন্ন করে রেখোছলেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে এই সমসামায়ক কালেই 
মহাকাঁব রবীন্দ্রনাথের মত অসামান্য পুরুষের নাটক রচনার ক্ষেত্রেও আঁবর্ভাব 
ঘটেছিল। তা সত্বেও বাংলায় সাধারণ রঙ্গমণ্টে গিরিশচন্দের অপ্রাতিহত 
প্রভাব অব্যাহত ছিল। 


(২) 


মধুসূদন ও দীনবন্ধু. আবির্ভাবের কাল থেকে গিরিশচন্দ্র. আত্ম- 
প্রকাশের ব্যবধান বিশ বৎসরের চেয়েও কম। কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গি ও রচনায় 
তাঁদের সঙ্গে িরশচন্দ্রের কি বিশাল পার্থক্য! দুই শ্রেপীর রচনা দুই. 
আলাদা জাতের। একের সঙ্গে অন্যের বিন্দ:নাত মিল, নেই। এতে বিস্ময় 
লাগে বৈকি। 


৪৬ পাঁচজন নাটাকারের সন্ধানে 


এর উত্তর বোধ হয় তাঁদের জল্মকালের মধ্যে নিহত আছে। রামমোহন, 
বদ্যাসাগর প্রভাবিত ষে নবখন কাল তার ধহজা-পতাকা নিয়ে, ইয়ং বেঙ্গলকে 
তার অগ্রবত্ত“ করে আঁবর্ভৃত হয়োছল সেই নবীন কালের ফসল মধুসূদন, 
বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু । আর গিরিশচন্দ্র যখন উত্তর কলকাতায় পথে-ঘাটে 
খেলা করে কৈশোর আঁতবাহন করছেন এবং নিজের অগোচরে তাঁর মধ্যে 
বাবিধ প্রভাবে গঠন-পেটনের কাজ চলছে তখন সেই কালের বেগ মন্দীভূত 
হয়ে এসেছে। কালমোতে জোয়ারের বদলে আবার ভাঁটার টান ধরেছে । তখন 
এক 'উজান শ্োতের কাল' সুরু হয়ে গিয়েছে। তখন আবার য্যান্তর চেয়ে 
ভন্ত কালের আধারে প্রবল হয়ে উঠেছে। বাংলা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক হিল্দু- 
পুনরুখানের স্পষ্ট চিহ্ন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। শ্রীরামকৃষের ধর্মব্যাখ্যার 
প্রভাব তখন প্রবলভাবে অনুভূত হচ্ছে। ব্রক্মানন্দ কেশবচন্দ্রও তাঁর শেষ 
জশবনে, এই কালেই রামকৃষ্ণদেবের একান্ত অনুরাগী হয়ে তাঁর দ্বারা প্রভাবিত 
হয়েছেন। 

অন্য দিকে তখন ইংরেজশ শিক্ষা কলকাতায় বেশ প্রসারিত হয়ে ছড়য়ে 
পড়েছে। মধুস.দন, বাঁওকমচন্দ্র ও দীনবন্ধুর মত পাশ্চাত্য শিক্ষার তীর 
সুধা যদ তিনি পান করতেন তা হলে কি হত বলা যায় না। কল্তু আধকাংশ 
মধ্যবিত্ত ভদ্রুসম্তানের মতই তান তৎকালশন ইংরেজী স্কুলে প্রবেশিকা পর্যন্ত 
পড়োছলেন--এ পযন্তিই। ইংরেজী শিক্ষা তাঁকে বেশী প্রভাঁবত করে নি। 
তাঁর অগ্রবতর্ঁ প্রজল্মের বহুজনের যেমন ইংরেজী 'শক্ষার প্রভাবে এই দেহেই 
দ্বতাঁয় জল্মান্তর হয়েছিল তাঁর তা হয় নি। তাঁর চিত্ত. তাঁর সংস্কার, তাঁর 
ভাব ও ভাবনা, সব কিছুই এই দেশের চিরায়ত ধারাবাহিক সংস্কৃতির অশেষ 
উৎস থেকে আপনার প্রাণরস সংগ্রহ করে নিজেকে পারপুষ্ট ও বিকশিত 
করোছল। সোজা ভাষায় বললে বলতে হয় 'বাবধ সংস্কীতি-আন্দোলনের 
বাইরে বা তার স্পশহাীন যে বিরাট জনজাঁবন তিনি তারই একজন ছিলেন। 
তাদের ভাব, তাদের সংস্কার, তাদের ভাবনা তারও ভাব, সংস্কার ও ভাবনা 
ছিল। এ কথা ঠিক যে পরবতর্ধ জীবনে তান ইংরেজী সাহিত্য, বিশেষ 
করে সেক্স্পীয়রের রচনাবলী অত্যন্ত যত্ন সহকারে পাঠ করোছলেন। তাঁর 
অনাঁদত 'ম্যাকবেথ' আজও তার উজ্জল সাক্ষ্য বহন করছে। 'কল্তু ওই 
পর্ষ্তই। তার শিজ্পর্প তাঁকে মৃখ্ধ করেছে, হয়তো কোথাও কোথাও 
প্রভাবিতও করেছে। কিন্তু তাঁর ভাব-ভাবনা বা সংস্কারে তার বিন্দুমাত্র দাগ 
পড়ে নি। 

ধগারশচন্দ্রের মৃত্যুর পর আজ প্রায় ষাট বখসর পার হতে চলেছে। এই 
যাট বৎসরের মধ্যে দুটো মহাযুদ্ধ ও একাধিক যুগান্তকারী পাঁরবর্তন 


শিরিশচল্দ্র ঘোষ ৪৭ 


আমাদের জাঁতর উপর 'দয়ে পার হয়ে 'গিয়েছে। আজকের বাংলা দেখের 
সাধারণ মানুষের ভাব-ভাবনা, সংস্কার দিয়ে সে 'দনের সাধারণ বাঙালশর 
চন্তকে উপলাব্ধ করা, এমন ফি অনুভব করাও অতান্ত কাঁঠন। সে দিনের 
বাঙালীর 'চত্ত ও সংস্কার তার প্রায় পাঁচ-ছয় শতাব্দী পূর্বেও যেমন ছল, 
প্রায় তেমনাটই ছিল। তার মূল চারত্রে বিশেষ অদল-বদল হয়নি। কয়েক 
শতাব্দী পূর্বে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের আবিভভাবে গৌড়ীয় বৈধ সম্প্রদায় 
প্রবর্তিত ভন্তিবাদ যূগের পর যুগ ধরে বাঙালীর চিত্তে স্তরের পর স্তর যে 
ভন্তিকে পাঁলর মত 'বাছয়ে 'দয়ে গিয়েছিল, ধা বৈষব বা শান্ত দুই ধারাতেই 
এক, তাই বাঙালীর সাংস্কাতিক প্রাণরস। একজন সাধারণ বাঙালী '[হসাবে 
[গারিশচন্দ্রও এইখান থেকেই তাঁর সমস্ত প্রাণরস সংগ্রহ করেছেন। পরধতাঁ 
কালে, মধ্য যৌবনে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট সা্রধ্যে এসে, তাঁর স্নেহ ও কৃপা লান্ড 
করে সেই চিরায়ত উৎসের সঙ্গে তাঁর সজ্ঞান সম্পর্ক দ্‌ঢ়তর হয়োছল। এই 
কারণেই আপনার জাতীয় সংস্কারের সঙ্গে, জাতীয় চৈতন্যের সঙ্গে এবং 
জাতীয় রসচেতনা ও রস-সংস্কারের সঙ্গে তিনি সদা যুক্ত ছিলেন। এ যোগ- 
সূত্র স্থাপন গারশচন্দ্রের পক্ষে কোন সন্জ্বান প্রয়াস নয়। তাঁর এ জনা কোন 
সন্জ্ান প্রয়াসের প্রয়োজনই ছিল না। কারণ 'তিনি নিজেই তার অংশসম্ভুত। 
সেই ভাব ও ভাবনাকে সম্ল করেই তিনি নাট্যকাররূপে আবিভূঁতি হয়েছিলেন। 
তাঁর আসল মূলধনের ভান্ডার এইখানে । 


(৩) 


যে সময়ে গিরিশচন্দ্র আঁবর্ভাব সে সময় কাঁবগান, কণর্তন, হাফ- 
আখড়াই, কৃষ্কযান্নরা ও যাল্লার যথেম্ট প্রচলন 'ছিল। জনাচত্ত তার থেকেই 
আপনার রসের ও আনন্দের খোরাক খজত। অথচ শারশচন্দ্রের পূর্ববর্তা 
নাটকের ক্ষেত্রের দুই উজ্জল পুরুষ, মধুসূদন ও দীনবন্ধয এগুলি যেন 
দেখেও দেখেন নি। নাটক রচনার সময় মধুসূদন হয় প্রাচীন সংস্কৃত নাটকে 
নয় ইংরেজী নাটকে আপনার আদর্শ খজেছেন। দীনবন্ধুও আপনার নাটক 
রচনা করেছেন ইংরেজী নাটকের ছাঁদে। তাঁরা দেশের তৎকালিক অভিনয়- 
ধারার বা এই জাতীয় আনন্দ পাঁরবেশনের যে সব মাধাম ছিল তার সাহায!ও 
নেন নি বা তাদের সাহায্য করার কথাও চিন্তা করেন নি। এগ্দাল তাঁদের ঘাট 
1হসাবে অবশ্যই উল্লেখ করাছ না, তাঁদের দৃম্টিভঙ্গির বিশেষত্ব 'হসাবেই 
এ কথা উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। 

কিন্তু গরশচন্দ্রের এই মাধ্যমগ্ীলর সঙ্গে অর্প-ীবস্তর পাঁরচয় ছি । 


৪৮ পঁচিজন নাট্যকারের সন্ধানে 


তাঁর জবন-কথা থেকে পাওয়া যায় যে পারণত বয়সেও তাঁর হাফ-আখড়াইয়ের 
সঙ্জো সম্পর্ক ছিল। ভবানীপুরে গিরিশ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে গিরিশচন্দ্র 
রাধাতল্দ্ের প্রকৃতি পূজা" অবলম্বনে চাপান' দিলে অপর পক্ষ 'উতোর' দানে 
অসমর্থ হন। আর একবার বাগবাজারে নম্দলাল বসুর বাড়ীতেও অনুরূপ 
এক আসরে গারশচন্দ্রের পক্ষের জয় হয়। 

এ ছাড়া 'গিিশচন্দ্রের যান্তাব সসোও ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক ছিল। তখনকার 
পৌরাঁণক, আখ্যানীনিভ'র, গণতবহুূল, রঞ্গ-রসভরা যাত্রা লোকের কাছে 
[বিশেষ আদত হত। অথচ এই আভিনয়ে খরচও কম পড়ত। ১৮৬৭ সালে 
বাগবাজারে যে সখের যাত্রার দল গঠিত হয় সেখানে মধৃসূদনের 'শাঁমষ্ঠা নাটক' 
আঁভিনয়ের জন্য মনোনীত হয়। এই যাবার দলে পরব কালে গিরিশচন্দ্র 
ধর্মদাস সুর প্রভাতরা এসে যোগ দেন। 'শামন্ঠায় গিরিশচন্দ্র কোন্‌ 
ভূমিকায় অভিনয় করেন ঠিক জানা যায় না। পরে দীনবন্ধুর 'সধবার 
একাদশী আভনয় করা স্থির হয়। দীনবন্ধু আপনার 'সধবার একাদশন'তে 
'প্রস্তাবনা' না দিয়ে যে আধুনিকতা এনোছলেন, যাত্রায় আভনয়ের জন্য 
নির্বাচন করে এবং এর আঁভিনয়-শক্ষক হয়ে গিরিশচন্দ্র তার সঙ্গে স্বরচিত 
প্রস্তাবনা অংশ ও যাত্রার অনুসরণে কয়েকটি সঙ্গীত যুস্ত করেন। 

এই ছোট ছোট কথাগুলি উল্লেখের কারণ এই যে, নিজের সমসাময়িক 
কালে যে সব আনন্দ পাঁরবেশনের মাধ্যম ছিল তার সঙ্গে 'গাঁরশচন্দ্রের সহজ 
যোগ ছিল এবং হৃদয়ের সহজ সম্পর্ক ছিল এই কথা উপস্থাপন করা । 

এই তথাগুি নাট্টাকার গিরিশচন্দ্রকে বুঝতে গেলে প্রায় অপাঁরহার্য। 
এর সঙ্গে আরও কয়েকটি কথা যোগ করতে হবে। [থিয়েটারের আঁভনয় 
প্রবর্তনের পূর্বে আমাদের দেশে যে সব মাধাম ছিল সেগাল প্রধানত ভাব- 
প্রধান। আমাদের দেশে কীর্তনের আসরে বয়স্ক কীর্তনীয়া আজও িশোরী 
রাধার হৃদয়-বেদনা সঙ্গধতে প্রকাশ করেন; সে সঙ্গীতে শ্রোভার চোখ অশ্রু- 
সজল হয়। এই কিছুকাল পূর্বেও কৃষযান্রায় দাঁড়িগোঁফ-কামানো, বিশালকায় 
পুরুষ মাথায় স্তীলোকের পরচুলা পরে, নাকে 'গাঁল্টর ফাঁদ নথ, হাতে 
রতনচূড়, মাথায় ঝাপটা 'দয়ে অলঙ্কৃত হয়ে যখন দীর্ঘ 'বলাম্বত লয়ে 
ভাবাত্মক গান আরম্ড করত তখন শ্রোতাদের সমস্ত চণ্চলতা শান্ত হয়ে আসর 
স্তব্ধ হয়ে যেত। কিন্তু থিয়েটারের অভিনয় তা নয়; তা রূপ-প্রধান। প্রথম 
জশবনে আমাদের দেশের এই ভাবপ্রধান প্রকাশ-পদ্ধাত দ্বারা 'গারশচন্দ্রে 
কাবাচত্ত শুধু প্রভাবিত নয়, একান্ত রসস্থ হয়েছিল বলে মনে হয়। তার 
প্রমাণ তাঁর পৌরাণিক ও চরিত-নাটকশ্ালর অজ্গে অঙ্গে জাঁড়য়ে আছে ॥ 
সে কথা যথাস্থলে আলোচনার 'বিষয়। 


'গারশচল্দ ঘোষ ৪৯ 


মোট কথা, 'গাঁরশচন্দ্র নাট্যকার 'হসাবে আত্মপ্রকাশের সময় দেশের 
চিরায়ত রস-সংস্কারকেই সঙ্গে নিয়ে আসেন নি, ?তাঁন তাঁর সমসামায়ক 
কালের প্রচালত অনুরুপ িজ্পগ্ীলর দ্বারা প্রভাবত হয়ে তাদের ভাব ও 
ভাবনাকেও সঙ্গে 'নয়ে এসৌছলেন, যা তাঁকে নাটক রচনা করতে পরব 
জীবনে বিশেষ প্রভাবিত করেছে । 


(৪) 


নাট্যকার িরিশচন্দ্রের মনোধর্মের অন্তরঙ্গ ও বাহরঙ্গ মূর্ত নাট্যকার 
গিরিশচন্দ্রকে উপস্থাপনের পটভূমিকা হিসাবে আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত 
করেছি। এবার 'গাঁরশচন্দ্রের দর্শক সম্পর্কে কিছু বলার প্রয়োজন আছে। 

এ প্রসঙ্গ বোধ হয় আর কোনও নাটাকারের আলোচনা প্রসধ্যে প্রয়োজন 
হবে না। কিন্তু তাঁর সম্পর্কে হবে। পূর্বেই বলোছ তাঁর পূর্ববতর্ঈ 
নাট্যকার মধুসূদন বা দীনবন্ধূকে অথবা তাঁর অনুজ নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল 
বা ক্ষীরোদপ্রসাদকে কখনও নিজেদের দর্শকদের কথা প্রত্যক্ষভাবে ভাবতে 
হয় 'ন। 'কল্তু গিরশচন্দ্রকে নাটক রচনা করবার সময় সারাজশবনই তাঁর 
দর্শকদের কথা ভাবতে হয়েছে। অন্য নাট্যকাররা যেখানে '্রামাটিস্ট 
(7012/72096) ছিলেন সেখানে গিরশচন্দ্ু ছিলেন 'স্লে-রাইট”  (01%৮- 
চা) | নাটক রচনা করবার সময় তাঁকে নাটকের কাঁহনী ও চাঁরত্র ছাড়াও 
আরও অনেক িছ্‌ ভাবতে হত; এবং সেই সব ভাবনা তাঁর নাটক রচনায় 
প্রত্যক্ষভাবে ক্রিয়া করত। তাঁকে মণ্ের মালকের নিয়োজিত অর্থের কথা 
ভাবতে হত, একই সঙ্গে আবার তাঁর দর্শকের পকেটের কথাও চিন্তা করতে 
হত। সেই কারণে তারা কি পছন্দ করে আর কি পছন্দ করে না তাও ভাবতে 
হত নাটক রচনার সময়। এর উপরে ছিল থিয়েটারে নিযুন্ত আভিনেতা- 
আঁভনেত্রীর দল। নাটকের ভূমিকা সৃষ্টি করবার সময় তাদের মুখ মনে করে 
কাকে কোন্‌ বিশেষ ভূমিকায় স্থাপন করা হবে তাও থাকত তাঁর ভাবনার 
মধ্যে। 

কল্তু সবচেয়ে তাঁকে বেশী করে স্বাভাবিকভাবেই ভাবতে হত তাঁর 
দর্শকদের কথা। কারণ তারাই তাঁর স্টেজে নিয়মিত আভনয় দেখে, তারাই 
পয়সা দেয়, তারাই আভিনয় দেখে তাঁর মণ্চকে বাঁচিয়ে রাখে। 

তখন সমস্ত নাট্যমণ্চগুঁলই স্থাপিত ছিল উত্তর কলকাতায়! প্রধানত 
সেখানকার মধ্যাবন্ত ও 'িম্ন-মধ্যাবত্ত শ্রেণীই ছিল তাঁর দশকি। তাদের মন 
ও রুচির খবর তিনি ভালভাবেই জানতেন ও রাখতেন। তাঁকে সে খবর 


৪--২২১৩বি 


&০ পচিজন নাট্যকারের সন্ছানে 


রাখতে হত। তাঁর একটা মস্ত সৃবিধা ছিল এই যে, তিনি তাঁর বিপুল-সংখ্যক 
দর্শকমণ্ডলশরই একজন ছিলেন রুচিতে ও রস-সংপ্কারে। সেই কারণে এ 
খবর 'তান সহজেই পেতেন নিজের মন খোঁজ করলেই। 

কলকাতায় তখন ধন ব্যান্তরা থাকলেও নূতন একাঁট শ্রেণী বেশ স্পম্ট- 
ভাষে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে । তার নাম মধ্যাবত্ত শ্রেণী । একাঁদকে 
ইংরেজী শিক্ষার সুযোগে শিক্ষালাভ করে একাঁট শাক্ষত সম্প্রদায়ের মহা- 
নগরীতে সম্টি হয়েছে, অন্য দিকে গঙ্গার দুই তীরে কল-কারখানার ব্যাপক 
প্রসার ঘটে সেই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপাজনের ক্ষেত্র রচিত হয়েছে মহানগরীর 
ফেন্দ্রস্থলে। নূতন শিক্ষায় শিক্ষিত এবং মোটামুটি উপাজজনে সচ্ছল এই 
মধাবিপ্ত সম্প্রদায়ই প্রধানত তাঁর নাটকের দর্শক। শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ও 
প্রয়োজন অর্থ উপাঙ্জন। সেই অর্থ সহজেই অল্প ইংরেজী শিখেই উপার্জন 
করা চলে। ইংরেজশ শিক্ষা আফিসের জামা-কাপড়ের মতই কেবলমাত্র জীবনের 
বাহরঙ্গ্কে অলওকৃত ও উজ্জ্বল করার জন্য প্রয়োজন। অন্দরমহলে পরা 
সনাতন আটপৌরে কাপড়-গামছার মত মনের রুচি সেই আবহমান কালের 
চিরায়ত সংস্কারের! সে মন নাচগান, কাজ্পানক গপ, পৌরাণক কাঁহনী 
বা নিজেদের জীবনের 'বাভল্ল সমস্যা ও কাহিনী দেখে পরিতৃশ্ত হতে চায়। 

তারা ষা চায় 'গারশচন্দ্র তাদের তাই 'দয়েই পাঁরতৃপ্ত করেছেন। তিনি 
তাদের সম্পূর্ণ চিনতেন, তাদের রুচিকে ভালভাবে জানতেন। তাই তারা বা 
তাদের সম্পূর্ণ চিনতেন, তাদের রুচিকে ভালভাবে জানতেন। তাই তারা যা 
তাই নয়, সেগুলি তারা যেমন ভাবে পাঁরবোৌশত দেখতে চায় তেমাঁন ভাবেই 
তিমি পরিবেশন করেছেন। 

[নিজের সমসামায়ক কালের রুচিকে তান পাঁরপূর্ণ তৃশ্তি "দিয়ে 
গিয়েছেন। যত রকম ভাবে পারেন দিয়ে গিয়েছেন। পরবতা্কালে তাঁর 
নাটকগূলি পরবতাঁকালের পাঠক ও দর্শক কি ভাবে, কি চোখে দেখবে তার 
কথা 'তিনি একবারণ চিন্তা করেন নি। সমসামায়ক কালের রুচি ও 
প্রয়োজনকফে পাঁরতুস্ত করবার জন্য তাঁকে এমন সম্পূর্ণভাবে ব্যাপৃত থাকতে 
হয়োছল যে পরবতাঁকালের পাঁরতৃস্তির কথা ভাববার অবকাশ তাঁর হয় নি। 
পরধতর কালকে বা চিরকালকে তান কতখানি পাঁরতৃস্ত করতে পেরেছেন 
সে প্থক কথা। সে আলোচনা ষথাষথ স্থানে আসবে । কিন্তু নিজের 
কালকে সম্পূর্ণ পাঁরতৃপ্ত করার এবং পাঁরতৃশ্তি দানের স্বীকাতি লাভ 
করার ধূগল সৌভাগ্যই বা কজন শিজ্পীর ভাগ্যে ঘটে? এ দূর্লভ সৌভাগ্য 
গারশচন্দ্র লীভ করোছিলেন পাঁরপূর্থভাবে-তাই এই কারণেই তিনি আঁভ- 
সঙানের পান্। 


শিরিশচচ্দ্ু ঘোষ ৮৯ 
(৫) 


নাটাকার হিসাবে গাঁরশচন্দ্রের জীবন ১৮৭৭ সাল থেকে ১৯৯১১ সাল, 
৯৭1  চোঁতিশ বংসরের স্বংপাধিক কাল প্রসারিত। এই সময়ের মধ্যে তা 





জাগার রা সা! িনিনিন রা রমা সামাঁজক নাটক, 
এীতহার্সক নাটক এবং লঘু রসের হাল্কা নাটক। এর মধ্যে পৌরািক 
নাটকের সংখ্যা তাঁর সমগ্র রচনার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ । আমার মনে হয়, তাঁর 
পৌরাণিক নাটকই তাঁর রচনার মধ্যে শ্রেণী হিসাবে বৃহত্তম অংশ। তান 
“নাজে বলেছেন-“ষাতা-কথকতা ও হাফ-আখড়াইয়ের শ্রোতাদের দেখে দেশে 
নাটক লিখতে হত। সেই দর্শকদের মনোরঞ্জন করতে গেলে পৌরা'ণক নাটক 
ছাড়া আর উপায় কি2” তিনিই আবার স্থানান্তরে আরও জোরের সঙ্গে 
বলেছেন--“হন্দুস্পানের মর্মে মর্মে ধর্ম। মর্মশ্রয় কারয়া নাটক লাখিতে 
হইলে ধমণশ্রয় কারিতে হইবো? 

--** টার মনোভাব এই উন্তি দুটর মধ্যে একান্ত স্পম্টভাবে বান্ত। তানি ষে 
সময়ে নাটক রচনায় হাত দিয়েছিলেন সেই কাল উজান ম্লোতের কাল'-ও যেমন, 
তেমনি বাঙালগর আত্মস্থ হবার কাল হিসাবেও 'চহ্িত। সাহত্য ও সমাজের 
ক্ষেত্রে বাঁঙ্লুমচন্দ্রু ও অধ্যাত্স চিন্তা এবং আচরণের ক্ষেত্রে রামকৃফ, বিবেকানন্দ 
ষে প্রভাব বিস্তার করছিলেন তাতে ভাবের ও চিল্তার ক্ষেত্রে প্ুত-ধাবমান 
বাঙালী সংবিং ফিরে পেয়ে স্থির ও সংঘত হতে আরম্ভ করেছে। তা 
সত্তেও জয়ধবজা উীঁড়য়ে যে নূতন ভাবনা, চিন্তা, ভাব ও শল্পরণীতি আমাদের 
দেশে মহাসমারোহে আসন পেতে বসেছে তার সম্পূর্ণ বিরোধিতা করা সহজ 
ছিল না। অথচ ারশচন্দের এ সম্পর্কে মনোভাব ও দৃঁম্টিভীঞ্গ একাল্ত 
স্পম্ট ছিল। 

'তাঁন যখন আবির্ভূত হন তখন তাঁর সামনে দুটি নাট্যধারা দুটি স্পহ্ট 
রর সা পা রাত লা নে একই 
শহরে, পাশাপাশি দুটি ধারাতেই নাট্য-সংস্কৃতি প্রবাহত হয়ে চলোছিল তবু 
একের থেকে অন্যটির শত যোজন ব্যবধান। প্রথমটি হল চিরায়ত গাঁতাভিনয়ের 
ধারা, দ্বিতীয়টি মধুসুদন-দনবন্ধু প্রবার্তত নূতন নাটকের ধারা। গিরিশ- 
চম্দ্রষধন আঁবর্ত হন তখন গীঁতাভিনয়ের বহুল প্রচলন সত্বেও তা তখনকার 
ইংরেজশ-শিক্ষিত অভিজাত সম্প্রদায়ের নাটারসাঁপপাসাকে পরিতৃপ্ত করতে 
পারত না; তাঁদের কাছে ইউরোপীয় পদ্ধতির নাটক অনেক বেশী স্বাদ 
বিবেচিত হত, সেই কারণেই ইউরোপাীয় পদ্ধতি অনুমোদিত নাটকের 


৫২ পাঁচজন নাট্যকারের সন্ধানে 


জনাপ্রয়তা তাঁদের মধ্যে বেড়েই চলেছিল। সেই কারণে এই ধরণের নাটকের 
জনাপ্রয়তা শিক্ষিত ও অভিজাত সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। 
অথচ এর সঙ্গে জাতীয় চৈতন্য ও জাতীয় রল-্রেরণার কোন যোগ 
ছিল না। 

শিরিশচন্দ্র নাট্যকার হয়ে আবির্ভূত হলেন, কিন্তু মধ্স্‌দন-দীনবন্ধুর 
পথে পা বাড়ালেন না। বাঙালণর যা নিজস্ব জাতীয় রস. ত্মুই.তাঁন সর্বপ্রথম 
পারবেশন করলেন আপনার রচিত নাটকের মধ্য..দিয়ে। তিনিই সর্বপ্রথম 
দেশীয় রস ও দেশীয় রুচকে নব কলেবরে মণ্ে উপস্থাপন করলেন। 
আজকের পূর্ণ-পাশ্চান্তয-প্রভাবিত নাটক-বিচারের মাপকাঠিতে সমালোচক তারি 
নাটককে যে ভাবেই চিহ্ত করুন না কেন, সে দিন তিাঁনই অকুণ্ঠভাবে দেশীয় 
রস ও রুচিকে সসম্মানে নব কলেবরে উপস্থাপন করেছিলেন। দেশের যা 
কিছ: *লাঘ্য, যা কিছ: শ্রদ্ধেয়, াকে দেশের মানুষ হতাদর করতে, ও. ভুলতে 
বসোছল তানি তাকেই আবার তার শ্রদ্ধা ও শলাঘার আসনে বাঁসয়েছিলেন। 
এর ফলে একই সঙ্গে শ্রেষ্ঠ দেশখয় সংস্কার ও আবেগগ্ীলর তারে পুনরায় 
আঘাত করে দর্শকদের চিত্তে সেই সংস্কার ও 'আবেগকে পৃনক্্থাপনই শুধু 
করেন নি, বাষ্টালীর রস-সংস্কার অন্যায়ী যা শ্রেষ্ঠ ও যা শলাঘ্য তাই 
আপনার নাটকাঁভনয়ের মাধ্যমে তাকে ফিরিয়ে দিয়ে সেই কালে বাঙালণীকে 
আত্মস্থ হতেও সহায়তা করোছলেন। সে সব ভাব, আদর্শ ও আবেগ 
নৃতন কালের প্রবল সংঘাতে বাঙালীর কাছে অশ্রদ্ধের ও অপাঁরাচত 
হয়ে এসোছিল ও আসছিল: সে সবের মালন্য মুন্ত করে আবার তাদের 
বাঙালীর হৃদয়ে উদ্ধার-করা লুস্ত রত্কের মত তান 'ফারয়ে দিয়ে- 
[ছলেন। 

আরও একটু আছে। এই পথেই তিনি প্রাচীন গীতাভিনয় ও যাত্রাভিনয়ের 
ধারাকে নবীন কালের নাটকের ধারার সঙ্গে অবলীলাক্মে মিশিয়ে দিয়েছিলেন, 
দিতে পেরোছলেন। যে দুই ধারা সমান্তরালভাবে একের থেকে অন্যে শত 
যোজন দরে প্রবাহত হচ্ছিল সেই দূইকে এক করে তিনি আপনার নাটকের 
মধ্যে মিশিয়ে দিতে পেরেছিলেন। দুইয়ের কোনটিই তাঁর দ্বারা পাঁরত্যন্ত 
হয় নি। দুইকেই গ্রহণ ও 'মীশ্রত করে তিনি তাদের আপনার নাটকে গ্রহণ 
করোছিলেন। তংকালদন বিবিধ পল্থার সমীকরণের পথে জাতির হৃদয়ের 
গভীরে যে রস-সংস্কার ও রস-চেতনা প্রবাহত তাকেই তিনি সম্পূর্ণ 
পারতৃপ্তি দিতে শেরোছলেন। পেরেছিলেন বলেই তিনি আমাদের জাতীয় 
নাট্যকার 'হসাবৈ সম্মান দাবী করতে পারেন। তাঁর সহস্র রুটি সত্তেও তিনি 
আমাদের প্রথম জাতীয় নাটাকার। 


গিরিশচন্দ্র ঘোষ &৩ 
(৬) 


শ্বারশচন্দ্রকে আমাদের প্রথম জাতীয় নাট্যকার বলে যে আভাহত করলাম 
তার বথার্থ উত্তর মিলবে তাঁর পৌরাণিক নাটকগর্ীলর মধ্যে। নবান কালের 
নাট্যাশজপ ও নাট্যকলা প্রচারের যা উপয্স্ত বাহন তা তখন নাট্যমণ্; নাট্যমণ্ড 
তখন যান্নার স্থান আধকার করেছে। নাট্যমণ্টের জন্য নাট্যাশল্পের চালত 
পদ্ধাতি সম্পূর্ণ গ্রহণ করেও চিরায়ত দেশীয় ষাল্লাভনয়ের ছু কিছ তার 
মধ্যে তিনি যত স্বচ্ছন্দে তত অসত্ডকোচে মিশিয়ে দিয়োছলেন। তাঁর নাটকে, 
যত্রতত্র না হোক. বহুস্থলে সঙ্গীতের আঁধক্য থেকে তা খানিকটা স্পম্টভাবেই 
অনুমান করা যায়। 

আমার বন্তব্য এই যে. দেশের মানুষ দেশের চলত যে সংস্কাঁতর ধারা 
থেকে বরাবর পান করে তৃশ্তি পেয়ে আসছে তা কোন কারণেই বজনিশয় নয়, 
সর্বথা গ্রহণীয়--এই কথাই তান মনে করতেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর একমান্ত 
তুলনাস্থল মহাকাঁব রবীন্দ্রনাথ । যখন তাঁদের পৃৰববিতাঁরা বা সমসামায়কর! 
শশজ্পবস্তুর সন্ধানে সমসাময়িক কালের হৃদয়ে পছন্দমত শিজ্প-সামগ্রী খজে 
না পেয়ে সুদূর উজ্জল অতাঁতে বা ভিন্নতর পটভূমিতে উপাদানের 
সন্ধান করেছেন তখন রবাীন্দুনাথ তাঁর হাতের কাছেই একান্ত অবহেলায় 
অনাদৃত, উপেক্ষিত সুর ও ভাব 'নয়ে অত্যাশ্্য সঙ্গীত রচনা 
করেছেন, তার তুলনা খানিকটা গারশচন্দ্রের মধ্যেই পাওয়া যাবে। 
জাতীয় সংস্কৃতির প্রাতি সুগভীর মমতা ও শ্রদ্ধা থেকেই এই দৃষ্টি 

ই প্রবাত্তর জল্ম। 

অবশ্য 'গাঁরশচন্দরের পূর্ণ আবির্ভাবের পূবেই মধুসদনের কবিকজ্পনা 
রামায়ণের চরিত্রে নূতন ব্যাখ্যা সংযোজন করে নূতন রাম ও নূতন রাবণ 
সৃষ্টি করেছে। বাঁঙ্কমচন্দ্র তাঁর কৃষচারন্রে এক নূতন শ্রীককে উপস্থাপন 
করেছেন। কিন্তু সেই ভাব-বিগ্রহগাঁলর নূতন কল্পনার সঙ্গে বাঙালী- 
হৃদয়ের চিরাচরিত পোঁষত কল্পনার তফাৎ 'ছিল। বাঙালশর হৃদয়ে পুরাণের 
পুরুষগ্ীলর যে মৃর্ত যে ব্যঞ্জনা, যে পারচয়, অত্যন্ত পারচিত সেই মূর্তি 
ও সেই পরিচয়কেই 'গারশচন্দ্রু আপনার নাটকে উপস্থাপন করেছেন। মূল 
পৌরাণিক চরিব্রগুলি পরিকজ্পনা করার সময় তিনি একান্ত সহজে, একান্ত 
অকুণ্ঠভাবে চলিত জাতায় আদর্শকেই গ্রহণ করেছেন। সেই কারণেই তিনি 
বাল্মীকি বা বেদব্যাসের দ্বারস্থ হন নি। তার পরিবর্তে যাঁরা চিরকাল 
বাঙালীর হদয়ক্ষেত্র সরস রেখে এসেছেন সেই কৃত্তিবাস, সেই কাশীরাম দাস, 
বসেই মুকুন্দরাম-ভারতচন্দ্রেরই দ্বারস্থ হয়েছেন। তিনি নৃতনস্বের প্রলোভনে 


৫৪ পচিজন নাট্যকারেয় সন্ধানে 


তাঁর দুই পৃবসূরী মধ্ূসদন ও বঙ্কিমচল্দ্রের পথ থেকে সরে গিয়ে স্বদেশ- 
বাসর একান্ত পরিচিত, সহক্ত পথই গ্রহণ করেছিলেন । 

চিরাচরিত, অতাল্ত পরিচিত পথ,যে পথে বিস্ময় নেই, নৃতনত্ব নেই-_ 
সেই চেনা, আতি-চেলা পথই গ্রহণ করবার শান্ত তান কোথা থেকে সংগ্রহ 
করেছিলেন সন্ধান করলেই গিরিশচন্দ্র শিজ্পদ্ঙ্টর চাবিকাঠিটিরও বোধ 
হয় সন্ধান পাওয়া বাবে। 

একথা অবিসংবাদশী সতা ষে শিঁরশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকে বাংলার 
সং্কৃতির ও বাঙালশ হৃদয়ের একাল্ত গভশরে বহমান প্রাণরসের সদার্পর্শ 
লাভ করা যায়। গিরিশচন্দ্র স্বাভাবিক শিল্পশান্তর বলে উপলব্ধি করতে 
পেরোছিলেন যে, তিনি তাঁর দর্শককে যা পাঁরবেশন করতে চান, যে আধারে তা 
পাঁরবেশন করলে পাঁরবেশনের সো সঞ্জোই দশকি পাঁরপূর্ণ হৃদয়ে তা গ্রহণ 
করবে, সে আধার তাঁর দর্শকের জন্য ব্যাস-বাল্মশীকর মহাগ্রন্থে নেই, ভা 
আছে তারই বাংলা সংস্করণ কৃত্তিবাস, কাশশরাম দাস, ভারতচন্দ্র ও ম্‌কন্দ- 
রামে। কারণ ভারতীয় পুরাণ ও বাঙালীর পুরাণে পার্থক্য আছে। বাংলার 
প্রাণ বাংলার নিজের মাটিতে নিজের প্রাণরসে সঞ্জবিত, তার বিশেষ এক 
বাঙালণ মূর্তি আছে। বাঙালণ দর্শককে আকর্ষণ করতে হলে বাঙালীর সেই 
এফাম্ত পাঁরাঁচত পথেরই আশ্রয় নিতে হবে। 

তাঁর সমস্ত পৌব্াণক নাটকগ্ীল অন্বেষণ করলে দেখা যাবে, পাঁর- 
বেশনের মূল বিষয় হল ভান্ত। বাংলা সংস্কীতর ও বাংলার সাধনার শেজ্ঠ 
সামশ্্রণ এই ভান্ত। মহাপ্রভুর আবির্ভাবের কাল থেকে উনবিংশ শতাব্দীতে 
গারশচন্দ্রের সমমামায়ক কালে শ্রীরামকৃফের মধ্যেও এই ভান্তর সাধনা, ভান্তর 
চর্চা। 'শারিশচন্দ্র উপলাষ্ধ করোছলেন বাংলা সংস্কাতির একান্ত বাশষ্ট এবং 
এফান্ত সহজ সাধনার ধন এই ভক্তির আম্বাদকেই তাঁর নাটকের মূল আরাধ্য 
বিষয় করে বাঙালীর একান্ত পাঁরাচত পুরাণকথার মাধ্যমে দর্শকের হদয়ের 
অজ্তংঃপুরে তাকে পাঠালে সে একান্ত বড় পাঁরাচত কন্যার মতই আঁনবার্ধভাবে 
পধম সমাদরের সঙ্গে গৃহীত হবে। 

সেখানে তাঁর ভূল হয় নি। তাঁর স্থির লক্ষ্য অভ্রা্তভাবে সার্থক হয়ে- 
[ছল। তাঁর বিশখানির উপর পৌরাণিক নাটক তার উজ্জল প্রমাণ বহন 
করছে। তাঁর ভাগাগুণেই-তাকে ভাগ্য ছাড়া আর কি বলব- সেই ভাগ্য- 
গুণেই তাঁর লক্ষ্য আরও প্রবলতর হয়ে উঠোছিল তাঁর জীবনে, শ্রীরামকৃফের 
সালিধয পেয়ে। বাঙালশর পূরাণকথার মাধামে ভীস্তর প্রচার করে তান যা 
করছিলেন জ' যে ঠিকই করাছলেন এই সানিধ্য লাভের ফলে লব্ধ প্রত্যয় 
থেকে তাতে তান আরও জোর পেয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গো শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ 
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ঘটে ১৮৮৪ সালে। ততাঁদনে তিনি কম-বেশশ পশচশ-ছাঁব্বশখান নাটক 
রচনা করেছেন, সেগুঁলর অভিনয়ও সম্পন্ন হয়েছে। এর মধ্যে অন্তত 
পনেরো-যোলখানি নাটকে পূরাণকথা অথবা মহাজশীবনের কথা বিবৃত হয়েছে, 
যার মূলে আছে ওই ভান্ত। পরবতর্ঁ জীবনেও তাঁর কর্মের এক বিশিষ্ট 
অংশ জুড়ে ওই একই পাঁবন্র কর্তব্যের দায়িত্ব-পালন 'লাপবদ্ধ রয়েছে। 

এ প্রসঙ্গে তাঁর দুখাঁন নাটকের আলোচনা হয়তো অগ্রাসঞ্গিক হবে না। 
'জনা' অথবা পান্ডব-গৌরবে'র কথাই ধরুন। দুটি নাটকই নাটাকারের সুষ্ট- 
শান্তর উদ্জবল স্বাক্ষরে ভাম্বর। দুই নাটকেই 'প্রীকৃফ নাটকের পাল 'হসাবে 
উপস্থিত। ইনি বেদব্যাসের শ্রীকৃ নন, ইনি বাঙালীর আত পাঁরাচিত, 
বাঙালণর দ্বারা বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে চাতি ও আর্ত শ্রীকৃষ্ণ, যান 
ভক্তাধীন, 'যনি ভক্তের দুয়ারে ভন্তির ডোরে বদ্ধ। তাঁর পরম ভন্ত পাণ্ডবদের 
[বিঘ। দূর করতে এবং মান বাড়াতে সবর্দা তানি উদগ্রশব। এই কারণেই 
[তিনি 'জনা'য় দেলমায়া সৃষ্ট করেছেন প্রবীরের পতনের জন্য, এই কারণেই 
[তান 'পান্ডব গৌরবে' ভীমের বোরতা পরমানন্দে আস্বাদ করে সকোতুক 
গাম্ভীর্যে ও কপট ক্লোধে কপট যুদ্ধের জাল পেতেছেন। এখানে 'জনা'র 
নীলধ্বজ বা বিদূষক চারল্র দুটির মধ্যে আমাদের দেশের একান্ত পাঁরাঁচত 
ভক্ত-মৃর্ভির সাক্ষাং মেলে। তাকে চিনতে, আজ বিলম্ব হবে কি না জান 
না, অন্তত সোৌঁদন দর্শকের 'বন্দুমাত বিলম্ব হয় নি। সাক্ষাংমাত্র তাদের 
মধ্যে স্পম্টভাবে বাঙালশ নিজের হৃদয় ও চাঁরন্রের মৃর্ত দেখতে পেয়োছল। 
“পান্ডব গৌরবে' ভীমের চাঁরত্র আরও প্রগাঢ় ভন্তির রঙে রঙণন, রসে রসাসঙ্ত 1 
সেখানে ভাঁম শ্রীকৃষের প্রতি ষে নিজের অচলা ভান্তর উপরে প্রাতচ্ঠিত ধর্মকে 
অবলম্বন করেই শ্রীকফের বিরোধা হয়েছেন এইটিই নাট্যকার দেখাতে চেয়েছেন । 
কৃফভান্তই তাঁকে শ্রীকৃষ্ণের বিরোধিতা করতে পরামর্শ 'দিয়েছে। শ্রীকফের 
সঙ্গে বিরোধে ভীম শ্রীকুফের প্রাতি ভান্তকেই আশ্রয় করেছেন। এইখানেই 
গিরিশচন্দ্র ঈশ্বরভান্তর ঢরম পরাকাম্ঠা দৌখয়েছেন। এই কারণেই পাণ্ডব 
শোৌরবে' ভম চরিতটির পরিকজ্পনা অভিনব এবং অত্যন্ত কবিকল্পনাসম্মত। 
'জনায় বিদূষকের চিঘ্টিতেও অনুরূপ কবিকম্পনার সৌন্দর্য আছে। 
সেখানে বিদূষক মুখে শ্রীকৃষের প্রতি অবহেলা ও ভয় প্রকাশের মাধ্যমে অর্ধ- 
কৌতুকের মধ্যে তার ভাঁন্তকে পরম হদ্য ও উপভোগ্য করে প্রকাশ করেছেন। 

এই প্রসঙ্গে তাঁর চাঁরন্র চিন্রণের, বিশেষ করে পৌরাণিক নাটকে চারন্র 
চিন্রণ সম্পর্কে কিছ বলার প্রয়োজন আছে। বাঙালীর পাঁরচিত, চেনা-জানা 
ও তার সহজ-আবেগগ্রাহা কাহিনণ তিনি পুরাণ থেকে বেছে নিতেন। তারপর 
যে যে রস বাঙালী ভালবাসে সেই সেই রসের সঙ্গো ভন্তির মধুর রস মিশিয়ে 


৫৬ পাঁচজন নাটযকারের সন্ধানে 


পাক করে নাটকের কাঁহনশ ও চরিত্র বিন্যাস করতেন। তার ফলে পাঁরাঁচত 
কাঁহনশর মধো যে সব চারতত খেলা করত তারা বাঙালশর কল্পনার চেনা-জানা 
চরিতই শুধু নয়, ভারা বাঙালীর পছন্দসই চারত্ও। আবার কখনও কখনও 
তাদের কারও কারও অন্তরে মহৎ কাবত্বের স্পর্শ লাগত। তার ফলে সেই 
পরিচিত কাহনশর আবেষ্টনীর মধ্যেই আশ্চর্য এশবর্য নিয়ে আবির্ভৃত হয়েছে 
কোন কোন চারত। 'জনা' এবং “পান্ডব গৌরবের কথা উল্লেখ করেছি। তাদের 
কথাই বাঁল। 'জনা'য় জনা এবং 'পাণ্ডব গৌরবে' ভীম এমাঁন আশ্চর্য বৌচত্য 
[নয়ে আবন্ভূতি হয়েছে। নাটকের সৌন্দর্যকে তারা অনেক বাঁড়য়েছে এ কথা 
বলাই বাহদল্য। 
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যা্দও পৃথকভাবে 'চীহৃত করে উল্লেখ করাছ, তবু প্রথমেই এ কথা 
স্বীকার করে নিতে হবে যে তর চরিত-নাটকগুলি তাঁর পৌরাঁণক নাটক- 
গ্দালর  সমশ্রেণীর। সমস্রেপীর চেয়ে এক গ্রেখদর ঘললেই তাদের সম্পকে 
সঠিক বলা হয়। তাঁর চরিত-নাটকগুেও তাঁর পৌরাণিক নাটকের সঙ্গে 
একখ্রেণীভূন্ত। তবে তফাৎ এই যে পৌরাঁণক নাটকগুলি বাঙালীর মানসচারী 
পরাণিকাঁহনা থেকে সংগৃহীত, আর চরিত-নাটকগণলর কাহনী ইতিহাসের 
বাস্তব মানূযের জীবনের অনুসরণে রাচিত। তান যে সব মানুষকে নায়ক 
করে চারিত-নাটক রচনা করেছেন তাঁরা বাস্তবে কেমন ছিলেন, তাঁদের বাস্তব 
এতিহাসিক মার্ত ও চার কেমন ছিল তা নিয়ে তাঁর কোন মাথাব্যথাও ছিল 
না, তান তাঁদের সে ভাবে আঁকতেও চান নি, আঁকেনও 'ন। তিনি যে সব 
এতিহাসিক চরিতকে নাক করে নাটক রচনা করেছেন তাঁরা প্রায় সকলেই 
অবতার-কত্প পুরুষ এবং সকলেরই চরিল্র ভগবদভন্তির সুপবিত্র ও সুউচ্চ 
ভীন্তর উপর প্রাতিষ্ঠিত। গিরিশচন্দ্র তাঁদের চাঁরত্রের সেই লক্ষণাঁটকেই মূল 
বলে ধরে 'নয়ে তাঁর নাটকের কাঁহনী রচনা করেছেন। এবং কাঁহনী রচনা 
করবার সময় পৌরাণিক নাটকের ছাঁচে ফেলেই. মাটকগ্রুল রচনা করেছেন। 
তাঁর পৌরাণিক নাটকে ও চরিত-নাটকে তফাৎ খুব বেশ কিছু নেই। কেবল 
পৌরাণিক নাটকে পারপান্রীগুলির নাম যেখানে সর্বেব কাল্পনিক, চরিত- 
নাটকে আঁধকাংশ পারপান্ীর নাম বাস্তব ইতিহাসের। কিন্তু এ 
পর্তই। .. 

অনাভাবে বললে বলতে হয় তিনি তাঁর চাঁরত-নাটকগুঁলিকে পৌরাণিক 
নাউক হিসাবেই রচনা করেছেন। অবতার বা অবতারকম্প পৃরুষগজিকে 
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শনয়ে নাটক রচনার সময় পৌরাণিক নাটক রচনার রীতই প্রয়োগ করেছেন। 
সে জগৎ বাস্তব ঘটনা বা ইতিহাসের জগৎ নয়; তার সম্পূর্ণটাই ভাবের জগধ। 
তাই সেখানে পুরাণের স্বর্গ আর ভাবের পৃথিবীতে এক মূহূর্তে সেতু রচনা 
করে দেওয়া হয়েছে। স্বঙ্গের দেবতা মতোর ভার ও বেদনা লাঘব করবার 
জন্য পাথবীর মানুষ হয়ে নেমে আসছেন। সেই ভাবের ও কল্পনার পথ 
বেয়ে দেবতা নেমে এলেন মর্তেয মানুষের মার্ত ধরে। মানুষের স্বভাবের 
পথে মানুষের সব দুঃখ, সব ক্লেশ বরণ করে, মানুষ যা হতে চায়, ছতে চায় 
অথচ হতে পারে না, ছ'তে পারে না, এই মানুষের দেহ নিয়েই তাঁরা সেই 
সেই দেবত্বের সর্বদঃখহর স্পর্শ দান করেন। মানুষের পার্থিব দুঃখ দূর হয়, 
মনের বেদনা ও গ্লাঁন অপনোঁদত হয়, মানুষ তার বাঞ্চিত দিব্য জীবন 
লাভ করে। 

উদাহরণ স্বরৃপ তাঁর রাঁচত বুদ্ধদেব চাঁরত' নাটকখানিই ধরুন। স্বর্গে 
বিফরে বুদ্ধরূপে জন্মের প্রািশ্রতি দিয়ে কাহিনীর আরম্ভ, তার সমাপ্তি 
বুদ্ধহ্ব লাভের পর সমন্ন্যাসের মাধ্যমে বোধ বিতরণের বাঁঞ্ছত কর্মে। 

পৌরাণিক নাটকে কাল্পানক কাঁহনশী কাজ্পানক বলে মেনে নিতে দর্শক 
আপাঁন্ত করে নি: আপাত্ত করবে না তা ধরা কথা। কিন্তু বাস্তব ইতিহাসের 
কাঁহনীকে কাল্পানক ভাবের মৃর্তিতি পারবেশন করতেও 'তাঁন দ্বিধা 
করেন 'ন। এই সব মহাজশবনের কাঁহনধ নাটকের মারফং পাঁরবেশন 'তাঁন 
যে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে করছেন সে উদ্দেশ্কে গোপন করার বিন্দুমাত 
মনোভাব তাঁর ছিল না। সেই সেই মহাজীবনগ্লিতে যে মহৎ ভাব, যে মহৎ 
আদর্শ, যে মহৎ প্রয়াস উদ্ভাসিত হয়েছে তাকেই প্রকাশ করা তাঁর মূল 
উদ্দেশ্য ছিল বলেই তিনি মহাপুরুষদের বাস্তব জীবনের চেয়ে, বাস্তব 
জাঁবনের অন্তরালে প্রবহমান ভাবজাঁবনকেই তিনি আধিকতর প্রকাশযোগ্য 
বলে বিবেচনা করেছেন। তাঁর এ সহজ সরল অকপট প্রয়াস সত্যই প্রশংসার 
ও শ্রদ্ধার যোগ্য । 

'তনি প্রথম জাঁবনে যেমন বহুল পারমাণে পৌরাণিক নাটক রচনা 
করেছেন পাঁরণত জীবনে তেমনি আঁধক পাঁরমাণে চরিত-নাটক লিখেছেন । 
সমগ্র নাট্যকার-জশবনে তানি কম-বেশশ দশখানি চারত-নাটক রচনা করেছেন। 
এবং জাঁবনের শেষ লগ্নেও যা রচনা করেছেন তার একা প্রধান অংশ চারত- 
নাটক। 'শঙ্করাচার্য ও “অশোক: তাঁর, একেবারে প্রাপপ সরশ্রে রুনা, চারত- 
নাটকের সামাজিক উপযোগিতা সম্পর্কে তাঁর অসংশয় প্রতায়ের কথা এই 
তথ্য থেকেই অনমান করা যায়। 


৫৮ পাঁচজন নাটাকারের সন্ধানে 
(৮) 


স্মাজিক নাটকেও গিরিশচন্দ্র কৃতিত্ব কম নয়। 

বলতে-গৈলে প্রাতাত্যিত ও খ্যাঁতমান- নাট্যকারদের মধো [তানিই সর্বপ্রথম 
তাঁর যারা দর্শক তাদেরই কাউকে কাউকে নায়ক-নায়িকা করে মণ্ে উপস্থাপিত 
নাটকের করুণাময় যে তাঁর দর্শকদের মধ্যে একাধিক থাকত এ কথা হলপ করে 
বলা চলে। 

[কিন্তু সামাজিক নাটকের নাটাকার 'গিরিশচন্দ্রের সামাঁজক নাটকগৃলির 
যথার্থ মূল্য বুঝতে গেলে আর একবার তাঁর মানস-চারত্র ও পটভামির দিকে 
ফিরে তাকাতে হবে। আমরা আজ যাকে বাস্তবতা বলে শিল্পে সাহতো 
গ্রহণ করোছ 'গাঁরশচন্দের কাছে বাস্তবতার সে অর্থ ছিল না। শুধু শিরিশ- 
চন্দ্র কেন, হয়তো তৎকাঁলক ইংরেজ শিক্ষায় শিক্ষিত উজ্জ্বল শাক্ষত 
সমাজের পাশে, দেশের সনাতন সংস্কৃতিধারায় পুজ্ট, দেশের অপেক্ষাকৃত 
অনুজ্জবল আত বৃহং অংশও তা মনে করত না। তারা এবং সেই সঙ্গে 
তাদের নাটাকার গগারশচন্দরও বস্তুর, ঘটনার ও চরিত্রের দৃশামান প্রত্যক্ষ 
স্বরূপের বাস্তবতার চেয়ে তাদের যা অন্তরবস্তু সেই ভাবর্‌পকেই বাস্তব 
বলে গ্রহণ করতেন। তদুপরি তাঁর সমস্ত নাটকেই কম-বেশী কিছ বন্তব্য 
প্রচ্ছন্ থাকত। সে তাঁর পৌরাণক নাটক, চারত-নাটক, সামাঁজক নাটক বা 
এীতিহাসক নাটক,-সব নাটক সম্পকেই অজ্প-বিস্তর খাটে। কেবলমান্র 
প্রহসন ও পণ্চরঙগ্ীল এর পারিধির বাইরে। 

আর তাঁর সামাজিক নাটকের চিন ও ঘটনা তিনি, অন আর পাঁচজন 
শি্পণর মতই, নিজের জীবনের আভজ্ঞতা থেকে, দেখা চাঁরত্ত ও ঘটনা থেকেই 
সংগ্রহ করেছেন স্বাভাবকভাবেই । অথচ 'গাঁরশচন্দের আভজ্ঞতার ক্ষেত্র ছিল. 
অতাল্ত সাঁবনয়েই বলছ, বড় সঙ্কীর্ণ। উত্তর কলকাতার সদ্য-উঠাত মধ্যবিত্ত 
শ্রেণী, যারা জীবনের দু নৌকোয় পা দিয়ে চলে, চলতে হয়, এবং সেই সঙ্গে 
1কছু শিক্ষাহীন, সংস্কৃতিহীন অর্থবান্‌কে দেখোছলেন। তাদের নিয়েই তাঁর 
সামাঁজক নাটকগালর পাদপণঠ 'তাঁন সাঁজ্্কত করেছেন। চরায়ত সংস্কাতর 
প্রান মূল্যবোধ তখন তাদের মধ্য থেকে অপসৃতি, আত্মপরতন্তায় সমাজের 
বৃহৎ অংশ তখন আচ্ছন্ন। কালের আঘাতে অর্থহশীন অথচ স্থাণু আচারের 
ও সংস্কারের প্রহারে সমাজদেহ তখন জর্জর। তার ফলে চারপাশে তিনি 
িপূল এক অবক্ষয়, জীর্ণতা ও বেদনাকেই লক্ষ্য করেছেন। এরই প্রকাশ 
ঘটেছে নাটকীয় চরিত্ত ও ঘটনাগৃঁলর মধো। এর প্রকাশ ঘটেছে বিবিধ 
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নাটকীয় চারব্গুলির কদাচারের মধ্যে। জাল-জালয়াত, খুন-জখম, মিথ্যা- 
অসততা, পখড়ন-আত্মহত্যায় তাঁর বিয়োগান্ত নাটকগাীল ভারাক্রান্ত । 

কিন্ত, যে সত্যদৃম্টি ও কবিদৃ্টি থাকলে বস্তু, ঘটনা বা মানব-চারত ও 
মানব-নিয়াতি সম্পকে প্রায়ণনিভূলি সিদ্ধান্ত করামলকবং শিজ্পীর সহজ 
আয়ত্তে থাকে তা গিঁরিশচন্দ্রের নাট্যকার হিসাবে ধহুঁবধ গুণ সত্তেও বোধ 
হয় আয়ত্তে ছিল না। এর জন্য তাঁকে অভিযোগ করে লাভ নেই। তবে 
ছিল না বলেই চারন্রগুলির গায়ে আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই বেশী রঙ পড়েছে: অথচ 
অনেক চড়া রঙে রঙাীন হয়েও তারা সতামর্ত লাভ করতে পারে নি। 

এ সবের উপরে আবার তিনি তাঁর সামাঁজক নাটকে প্রায়শ সমস্যা 
উপস্থাপন করেছেন। তার ফলে তারা আরও ভারাক্রান্ত হয়েছে। তাঁর 
'বালদান', 'শাস্তি কি শান্তি' প্রভীত নাটক সমস্যার পট্ভঁমিতেই রচিত। 
বরং সে দক দিয়ে তাঁর আঁত-পারচিত নাটক -স্প্্ক্লশ কম ভারারান্ত। 
তৎকালীন কলকাতার একাল্রবতর্ঁ, মধ্যাবত্ত পাঁরবারের একাঁট স্পঙ্ট ছার 
এ থেকে অনুমান করা যায়। 

[কিন্তু চারন্ের গায়ে রঙ বেশশ পড়ত বলে করুণ আতি সকরূণ হয়েছে, 
সাধারণ দুষ্টব্াম্ধ ও স্বার্থপর মানুষ পাষণ্ডে রূপান্তারত হয়েছে, ছোট 
অনায়নে নাটকের প্রয়োজনে মহাপাতকে পরিণত করতে হয়েছে । সসক্কোচে 
বাল, মানব-চাঁরত সম্পর্কে গভীরতর কবিদ্ম্টর আধকার থাকলে হয়তো 
এমনাঁটি ঘটত না। মানুব দোষে-গুণে, ন্যায়ে-অন্যায়ে মানুষ হয়েই দেখা 
[দত। 

এ সব সত্তেও একাঁট আশ্চর্য অভিজ্ঞতা লাভ হয় তাঁর সামাজিক নাটক- 
গুলি থেকে। এটি হয়তো সজ্ঞানকৃত কর্ম নয়। তাঁর মধ্যে মহৎ শিদ্পৌর 
ধাতু ছিল বলেই তা বোধ হয় সম্ভব হয়েছে। তাঁর সামাঁজক নাটকগনীলতে 
দেখা যাবে কিছু মান্ষ পারপাশির্বক ঘটনা অথবা সামাঁজক সংদ্কার অথবা 
ব্যান্তুবশেষের প্রতারণা কি পড়নে মারাত্মকভাবে পপীড়ত হয়েছে। ভারা 
হয়তো বিলাপ করেছে. হয়তো প্রতিবাদ করতে চেষ্টা করেছে: কিন্তু তারা 
কখনও মানবধর্মীবরোধণ কাজ করে তার থেকে পাঁরতাণের পথ খোঁজে নি। 
সাধারণ মানুষের মধ্যে এই আশ্চর্য সহনশন্তিকে এবং সাধারণ মানবিক গৃপ- 
গুঁলকে রক্ষা করবার শন্তিকে প্রকাশিত করে গিরিশচন্দ্র সাধারণ মানুষের 
মধ্যে এক আশ্চর্য মাহমাকে আবিচ্কার করে সাধারণ নিরীহ মানুষকে এক 
মহৎ গৌরবে গৌরবাল্বিত করেছেন। একান্ত সাধারণ মানুষের মধ্যে নারায়ণ 
যে কূর্মরূপে অবস্থান করেন আমরা এই মান্ষগূলির আচরণের মধ্যে সেই 
কূর্মরূপণী নারায়ণকে প্রতাক্ষ করবার মহৎ সৌভাশা লাভ করি। 


৬০ পাচিজন নাট্যকারের সন্ধানে 
(৯) 


বাংলায় সামাজিক নাটক রচনার ক্ষেত্রে যেমন গিরিশচন্দ্র অগ্রণী, 
এতিহাসিক নাটক রচনার ক্ষেতেও তিনি অন্যতম প্রধান অগ্রণী। আবার 
গিরিশচন্দ্র পৌরাণিক নাটক ও চাঁরত-নাটকের অন্য নাম যেমন ভান্তমূলক 
নাটক, তেমনি তাঁর এরীতহাসিক নাটকের আর এক নাম স্বদেশশ নাটক-__ 
এ কথা অসব্ষোচেই বলা চলে। 

তিনি একান্ত পরিণত বয়সে, বলতে গেলে তাঁর জাবনের প্রায় শেষ 
অংশে এতিহাঁসক নাটক রচনায় হাত দেন। বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় এই 
যে, তাঁর নাট্যকারের সুদীর্ঘ জীবনে তানি সত্যকারের ইতিহাস থেকে বিষয় 
নিয়ে নাটক রচনা করেন নি। পৌরাণিক ও চরিত-নাটকে যেমন ধর্ম, ভীন্ত 
ও আদর্শ প্রড়ীতি প্রচারের উদ্দেশ্যে নাটকের বিষয় 'নর্বচন করতেন, শেষ 
বয়সে তেমাঁন স্বাদোৌশকতা প্রচারের জন্যই তিনি আবার ইতিহাসকে অবলম্বন 
করলেন। 

এবার কিন্তু পদ্ধতি এবং দূম্টিভঞ্গ কিপিং পৃথক। চাঁরত-নাটকগুি 
রচনা করবার সময় ইতিহাসের সঙ্গে চলিত জনশ্রাতিকেও তিনি সমান মর্যাদা 
দিয়ে নাটকের অঙ্চো স্থান দিয়েছেন। কিন্তু শেষ জীবনে এ্রীতহাঁসক নাটক 
হন 'নি। 

এীতিহাঁসিক নাটক রচনার মূল উদ্দেশ্যটি স্পঙ্ট হয়ে উঠবে রচনার কালটি 
উল্লেখ করলেই। ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ পারিকল্পনার বিরুদ্ধে 
বাংলা দেশে ষে আশ্চর্য দ্বদেশধ আন্দোলন গড়ে ওঠে, দেশপ্রেমের সেই প্রবল 
জোয়ারের দিনেই গিরিশচন্দ্র তাঁর ণসরাজদ্দোলা' নাটক রচনা করেছিলেন। 
১৯০৫ সালে সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে শসরাজন্দোলা' প্রথম অভিনীত 
হয়। নাটকটি রচনার কালের যে পটভূমি তার রন্তোজ্জবল পটভূমিতে 
নাটকাঁটকে স্থাপন করলেই নাটক-রচনার উদ্দেশ্যট সম্পূর্ণ স্পম্ট হয়ে উঠবে। 
পলাশীর যুদ্ধে পরাজিত স্বাধীন তরুণ নবাব সম্পর্কে তখনও বহু বিরুপ 
ধারণা বাঙালীর পরবতা” প্রজন্মের মনে, যে কোন কারণেই হোক, প্রচালত 
এবং কোথাও কোথাও বদ্ধমূল 'ছিল। গারশচন্দ্র যতনসহকারে আয়ন্তাধীন 
সমস্ত ইতিহাস পাঠ করে, এই নাটক রচনা করে হতমুকুট এই তরুণ নবাবের 
মস্তকে আবার জাতির শ্রদ্ধার গৌরব-মূকুট স্থাপন করে তরুণ নবাবকে সেই 
দেশাত্মবোধের দিনে পৃনজাীবত করে তাঁর সম্মানের মুকুট তাঁকে ফিরিয়ে 
1দঙগেন। তারই মধ্য 'দয়ে স্বদেশের প্রাত তাঁর কৃত্য তিনি সম্পন্ন করলেন। 


গিরিশচন্দ্র ঘোষ ৬৯ 


পীজ, ৮ 


শব ৮ 
তি 


এইখানেই 'তাঁন থামেন নি। সিরাজের পর আরও একজন স্বাধীনচেতা 
পুরুষ বাংলা-ীবহার-উীঁড়ষ্যার সিংহাসন অল্কৃত করোছলেন। তাঁকে নিয়েও 
সেই একই পল্থায় তিনি আত যত্রসহকারে আবার 'মীরকাঁশম' নাটক রচনা 
করলেন। এ নাটক সর্বাবধ সম্মান ও সমাদর লাভ করোছল। এক 'দকে 
দর্শক অর্থ শ্রদ্ধা ও সম্মান 'দিয়োছল, অন্য দিকে রাজকোষ দণ্ড দিয়েছিল 
নাটকখানির প্রকাশ বাজেয়াপ্ত করে। 

আমরা বিদেশের বিবিধ রচনার কথা শুনোছ, শুনি--সাহত্য জনচিত্তের 
বেদনা ও বিক্ষোভকে ভাষা 'দিয়ে সে বেদনা ও বিক্ষোভকে এক শামবত সারস্বত 
মৃর্তই শুধু দান করে না, সেই বেদনা ও বিক্ষোভকে নবতর বেগে প্রবাহত 
হবার পথ রচনা করে দেয়। আমাদের পরম গৌরব যে রবীন্দ্রনাথের মত 
গগারশচন্দ্রও তাঁর সমসামায়ক কালের বেদনাবদ্ধ জাতির বেদনা ও বিক্ষোভকে 
রূপ দিয়ে তাঁর অনাতম শ্রেষ্ঠ কৃত্য ও কর্তবা পালন করেছেন। 


(১০) 


তার সঙ্গঁত-নৃত্য-প্রধান, হাল্কা নাটকগুলির সম্পর্কেও কিছু বলার 
প্রয়োজন। আমরা তাঁর সমসামায়ক কালের অনেক পরের মানুষ। এই 
নাটকগ্ীল পড়ে বার বার মনে হয়, আহা, আমরা কেন সেই কালে জন্মাই 'ন! 
সে কাল কোথায় গেল! , 

নাটকগুি পড়ে মনে হয় সে কাল অনেক তৃপ্ত ছিল, অনেক শান্ত ছিল, 
অনেক সমস্যাহীন ছিল। তখনও দাঁরদ্রা ছিল, অভাব ছিল, 'কন্তু সেই 
সঙ্গে অভাব-বোধ অনেক কম ছিল। তা না হলে অমন অর্ধস্বগ্ন-অর্ধসিত্য 
এক কম্পলোক 'দনান্তের কর্মসমাপনের পর রঙ্গমণ্ের উপর দর্শকের চোখের 
সামনে নেমে আসত কি করেঃ নাট্যমণ্ট তখন সত্য সত্যই রঙ্গমণ্ট হয়ে 
উঠত। 

তখনকার বড়াঁদনের দিনগুলি একবার কল্পনা করুন। কলকাতার বিশেষ 
গবশেষ উজ্জ্বল অংশ উৎসব-সঙ্জায় উজ্জ্বলতর হয়ে উঠত। বাইরের স্ফৃর্তির 
সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রঙ্গমণ্ের উপরও স্ফৃর্তিআমোদ, রঞ্গরসের আসর বসত। 
স্বজ্পে তুষ্ট, পরিতৃপ্ত দর্শক সেই স্ফৃর্তর আসরে অবগাহন করত। চাই 
নৃতন নাটক, নূতন গান, নূতন নাচ, নূতন কাঁহনী--সব মিলিয়ে এক প৭- 
রঙ। দেলদার আর আব হোসোনতে এক দিকে রঙ্গমণ্ঠ অন্য দিকে দর্শকের 
চন্ত উথলে উঠত। কোথায় গেল সেই দেলদার আর আবু হোসেনির কাল! 
তে 'হিনো দিবসা গতাঃ। 


৬২ পচিজন নাট্যফারের সন্ধানে 
(১১) 


নাটকের ক্ষেত্রে হূতর দানের মত আরও একাঁট দান আছে গিরিশচন্দ্র । 
সে দানটিও অত্যন্ত শ্রদ্ধার সপ্দো স্মরণীয় । সেটি 'গৈরিশ ছন্দ'। 

মধ্স্‌দন প্রথম তাঁর “পদ্মাবতী নাটকে' কয়েকটি গর্ভাঞ্কে অমিন্রাক্ষর 
ছন্দ প্রথম বাবহার করেন। তারপর তাঁর আমন্রাক্ষর ছন্দে রচিত মহৎ রচনা 
'মেঘনাদ বধ' রাঁচত হয়। সে ছন্দ কাব্যরচনার পক্ষে আশ্চর্য উপযুক্ত হয়োছল, 
কিম্তু নাটকের ক্ষেত্রে তার সে উপয্স্ততা ছিল না, এ কথা বলাই বাহুল্য। 
মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর রচনা কাব্যের পাঠ ও আবৃত্তি হিসাবে আশ্চর্য সুন্দর 
ও ভাবগম্ভীর; কিম্তু নাটকে যেখানে কথ্য বাক্যরশীতকে অনুসরণ করে চলতে 
হবে কবিতাকে, সেখানে কথ্যরীতর সঙ্গে খানিকটা আপোষ করতেই হবে। 
সেখানে কিছু রূপান্তর অবশ্যম্ভাবীর্পে প্রয়োজন। 

কাব্যের প্রয়োজনে মধুস্দূন যাকে সান্ট করেছিলেন নাটকের প্রয়োজনে 
গিরিশচন্দ্র যখন তাকে ব্যবহার করলেন তখন সে ছন্দ তাঁর হাতে একাঁট 
নাটকীয় মর্ত লাভ করলে। সে মূর্ত এক সার্থক নাট্যকাব ছন্দের মূর্তি। 
নাটকে আমন্রাক্ছর সাধারণভাবে কথারী'তির প্রয়োজনে অপেক্ষাকৃত হ্‌স্ব এবং 
অসমান হয়ে এল। এক এক ছল্লে অভিনেতার সৃবধামত যাঁতি দ্বারা 'চাহত 
করার সুবিধাও করে দিলেন নাট্যকার! 

এর ফলে মহাকাব্র মল্থরগমনা কবিতা নাটকে এক বিদযুৎচাকিত তাঁড়ৎ- 
গতি লাভ করলে। শুধু তাই নয়, তার চলায় কত বৈচিন্রা, কত অকল্পিত 
চটলতা ও আকাস্মক গাম্ভীর্ধ। কখনও গদ্যের অনুগামিনী হয়ে দ্ুতগাঁতি, 
আবার কথনও 'মলবদ্ধ পয়ার ও ন্িপদীর অনুসরণে মন্দগাতি, ছন্দমৃখরা। 

এই গোরশ ছন্দের মাধযমে 'গারশচন্দ্র তাঁর নাটকে এক আশ্চর্য স্বকীয়তার' 
পরিমপ্ডল রচনা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়। পরবত্তঁকালে, 
পরবতকালের নাটাকাররা গিরিশচন্দ্রের কাছ থেকে সবচেয়ে যা বেশী করে 
গ্রহণ করেছেন তা তাঁর এই ছন্দ। এই গোরশ ছন্দ তাঁর পরবতী” প্রায় 
প্রাতীটি নাট্যকার 'নিজ্রেদের নাটকে কোন না কোন ভাবে গ্রহণ করে নাট্যবস্তুতে 
আঁভনব মর্যাদা যুক্ত করেছেন। 

বাংলা নাটকে এই ছন্দের মাধামে কাঁবতার প্রয়োগ গিরিশচন্দ্রের অন্যতম 
শ্রে্ঠ কীর্ত। এবং তার প্রয়োগ বিভিন্ন রীতিতে বাংলা নাটকে আজও 
অধ্যাহত রয়েছে। বাংলা নাটকে এই কাবারশীত প্রয়োগের দ্বারা আধুনিক 
কালের নাট্যকাররা প্রাতাদন প্বর্সূরী হিসাবে গিরিশচল্দ্রকে তাঁর প্রাপ্য 
সম্মান 'দিয়ে চলেছেন। 


'গারশচন্দ্র ঘোষ ০. 
(১২) 


[গিরিশচন্দ্র সম্পর্কে আমার বন্তব্য শেষ হয়ে এসেছে। তাঁর দশর্ঘ ও 
বাচত্র নাট্যকার-জীবনের যে বিশাল ও 'বাঁচন্র নাট্যকর্ম তার সম্পর্কে এই 
স্বল্প পারসরে কতটকুই বা বলতে পেরেছি! তাঁর দীর্ঘপ্রসারী, বিচিত্র 
কাতর যে সব 'বাশষ্টতা আছে সেইগুলি স্পর্শ করে শিয়োছি মাত । 

আমি আমার আলোচনায় সেই 'বাশিষ্টতাগুঁলি সম্পর্কে মান হীঙ্গত করে 
শ্রদ্ধা প্রদর্শন করোছ: সমালোচনা কার নি। সমালোচনার কাজ আমার নয়, 
সে পাশ্ডিতাও আমার নেই; সে কাজ পাণ্ডত সমালোচকদের তাঁদের 
[বিচরণের পারাধ আম স্পর্শ কার নি। 

তবু এ কথা পরিশেষে বলব, সব প্রীতভারই শান্তর সমা আছে। প্রতেক 
প্রাতভাই যেমন নিজের নিজের আভিজ্ঞতার দ্বারা বিশিষ্ট, তেমান শান্ততেও 
কোথাও না কোথাও সমাশ্তির যাঁত চিহ্ন থাকে। গারশচন্দ্রের শান্তর 
[বাশিষ্টতাও মেমন আজ আমাদের কাছে উজ্জল, তেমনি তাঁর শান্তর সীমাও 
আক্ত আমাদের কাছে স্পন্ট। 

গিরিশচন্দ্র বাঁকমচন্দ্র কি রবীন্দ্রনাথের শন্তি ও প্রাতিভা নিয়ে আসেন 
নি। এর জনা অনুযোগ করে কোন লাভ নেই। তা ছাড়া ভার শান্তর চরিন- 
ধর্ম বঢান করলে দেখা যায় যে নাটাকার হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে তিনি 
আঁবসংবাদী সার্থকতা ও উজ্জ্বলতা লাভ করোছলেন গকন্তু তাঁর নাট্যকারের 
শান্তর মধ্ও কোথায় যেন স্বাবরোধিতা ছিল। শ্রেষ্ঠ নাট্যকার 'বধাভার এই 
সূম্টিশালায় বিধাতার সুম্টিলীলার উদ্দেশ্য ষথাশান্ত উপলাব্ধী করে, নিজে 
দুক্টার মত দরে অবস্থান করে সেই স্াঁন্টর একটি অংশকে দর্শকের চোখের 
সামনে তুলে ধরেন। ঘণ্টার দৃম্টিশান্তর তারতম্য হেতু সেই ভগ্লাংশতে 
সম্পূর্ণের কম-বেশী ছায়া পড়ে, পর্ণের ব্যঞ্জনা যুক্ত হয়। কিন্ত গারশ- 
চন্দ্রের শিজ্পন হিসাবে মনোধর্ম প্রায় যেন এর বিপরীত ছিল। তিনি দূর 
থেকে বিধাতার সাঁষ্টকে দেখতেন না. দেখতে পারতেন না। সৃষ্টির যে অর্থ 
তাঁর কাছে প্রাতভাত ছিল সেই অর্থকেই, সেই ভাবকেই নিজের মনের বাঞ্চত 
মৃতিতে প্রকাশ করতেন? শ্রেষ্ঠ নাট্যকার যেখানে বিধাতার বাঞ্ছাকে দেখাবার 
ভার নেন সেখানে নাট্যকারের নিজের বাঞ্চা থাকলে চলে কি করে? 

আরও একট মোটা কথা আছে। গিরিশচন্দ্র আমাদের দেশের চিরায়ত 
সাঁম্ট-প্রকরণকেই মাধাম 'হসাবে গ্রহণ করেছিলেন। অথ্চচ পরবতাঁকালে 
ধীরে ধীরে সে দষ্টিভাঁঙ্গা, সে মাধাম, ও সে পদ্ধতি সম্পূর্ণ পারিত্যন্ত হয়েছে 
আমাদের সাহিতো। আজ আমরা যে শিজ্পদূষ্টি ও শিল্প-পদ্ধতির সাধনা 


৬৪ পাঁচজন নাট্যকারের সন্ধানে 


কার তার সবটাই পাশ্চান্ত দেশ থেকে আমদান। আমরা আজ তাকে আমাদের 
বলেই মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছি। এর মধ্যে অগৌরবের কিছু নেই। আর যাঁদ 
থাকেই তাকে অস্বীকারেরও উপায় নেই। সে তো এাতহাসিক সত্য! সে 
আজ দখর্ঘ ও নিয়মিত বাহারে আমাদেরই হয়ে গিয়েছে। এর ফলে গগারশ- 
চন্দের রচনা আজ অপার্িচিত হয়ে উঠেছে। 

সেই সঙ্গে আরও একটি সাদামাটা কথা আছে। গারশচন্দ্রের রচনা আজ 
তো প্রাচীন হয়েছে। অন্য শ্রেষ্ঠতর রচনার মত প্রাচীন হয়ে তার উত্তাপও 
তো স্বাভাবিক নিয়মেই হ্রাস পাবার কথা। 

এ সব সত্তেও তিনি আমাদের নাট্য-সাহত্যের উত্তম পুরুষ এবং প্রথম 
জাতাঁয় নাট্যকার । 

এ কথা বলেও, এ সসম্মান অভিনন্দন তাঁকে জানিয়েও আরও একটি কথা 
এখানে বলতে হবে। তাঁর রাঁচত যে নাটকগৃঁল তাঁর গনজের সমসামায়ক 
কালে সঞ্জীব ছল, যা কলকাতার ও মফস্বলের 'বাভন্ন মণ্টে আভনশত হয়ে 
দর্শকের হৃদয়কে ক্ষণে ক্ষণে দ্ীলয়ে যেত, দর্শককে হাসাত কাঁাত, আজ 
তারা আর সে সজগবতা নিয়ে বেচে নেই। কালধর্মে সেই রচনারাজির চরিন্র 
ও ঘটনাগুলি আড আর মণ্ের পাদপ্রদীপের সম্মুখে জীবন্ত মাাভতে জ্জত 
হয়ে দেখা দেয় না, আজ তারা মাত্র অলঙ্কত গ্রন্থের মাতে শ্রদ্ধাশীল 
পাঠকের সম্নখের গ্রল্থসারতে সজ্জিত হয়ে চিরস্থায় মর্মর মৃতির মত 
স্থর হয়ে অপেক্ষা করে থাকে । আজ গাঁরশচন্দর রচনা ক্লাসকে পারণত 
হয়েছে। তাঁর সমসাময়িক আরও দুজন নাট্যকারের রচনা আজও আভনীত 
হয়। দ্বিজেন্দ্রলালের এক-আধখানি নাটকের আঁভনয় দেখে দর্শক আজও 
পাঁরতৃগ্ত হয়। আর মহাকবি রবীন্দ্রনাথের বহু নাটক আজ সমসামায়ক 
কালের অবহেলার ধূলা মুস্ত হয়ে ধীরে ধীরে উজ্জ্বল থেকে উজ্জব্লতর হয়ে 
উঠছে। বিশেষ করে তাঁর কয়েকটি রূপক-নাটকের আধুনিক জনীপ্রয়তা এ 
প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

উপায় নেই, কালের পারিবর্তন ঘটেছে। কালের সঙ্গে বাঙালীর রুচির, 
চিত্তধর্মের বাহরঙ্গের, দৃ্টিভ্গির, মনোভাবের, সেই সঙ্গে বিশ্বাসের পাঁর- 
বর্তন ঘটেছে । গিরিশচন্দ্র যে মন ও যে বিশ্বাস নিয়ে নাটক রচনা করোছিলেন 
প্রায় শতাব্দীপারের বাঙালশ তার থেকে আজ অনেক দূর সরে এসেছে। 
তাই তাঁর নাটক তখনকার মূর্তি নিয়ে আবির্ভূত হায়ে আর দর্শককে তৃপ্তি 
দিতে পারবে না। 

1কন্তু নূতন ব্যাখ্যা পেলে যে সে নাটক দর্শককে নবীন আস্বাদ ও নবতর 
তপ্ত দিতে পারে তাও তো আমাদের অভিজ্ঞতায় অছে। তাঁর 'তিরোভাবের 


শারশচন্দ্র ঘোষ ৬ 


বহুকাল পর শাশরকুমার আবার 'জনা' মণ্পস্থ করেছিলেন। যাঁরা শিরিশ- 
চন্দ্রের রচিত ও শিশিরকুমারের প্রযুন্ত 'জনা' নাটকের আভনয় দেখেছেন তাঁরা 
সে কথা ভাল করেই জানেন। কাজেই এই মহৎ নাট্যকারের রচনা আবার যাঁদ 
উপয্ত প্রয়োগশিল্পীর হাতে পড়ে তা হলে তা অবশ্যদ্ভাবীরূপে নবতর 
মূর্ত লাভ করে দর্শককে পাঁরতৃপ্ত করতে পারবে বলেই শ্বাস কাঁর। 
উপয্বস্ত প্রয়োগ-কর্তার হাতে পড়লে সেই প্রস্তরীভূত মৃর্ত আবার 'নজের 
নব আবির্ভাবের কালের কালোচিত ভাঁঙ্গতে কথা কয়ে উঠবে; শতাব্দীর 
ওপারের কথায় সমসামায়ক কালের সুর ধ্বানত হয়ে উঠবে । সে গুণ 'গারিশ- 
চন্দ্রের রচনার শ্রেষ্ঠতম অংশে অবশ্যই নিহত আছে। 

পরিশিষে একটি ঘরোয়া উপমা 'দিয়ে বন্তব্য সমাপ্ত কার। 

আজ আমরা যারা বিংশ শতাব্দীর অস্টম পাদে বাংলা দেশে বিচরণ করছি 
তারা মোলায়েম বাটা ছানার সন্দেশ ছাড়া ক্ষীরের সন্দেশের সংবাদ রাখি না। 
অথচ একাঁদন আমাদের দেশে ক্ষীরের সন্দেশের খাসা রেওয়াজ ছিল: 
বিবাহে উৎসবে ক্ষীরের পৃতুলের আদর ছিল। কিন্তু পুরোপ্যার ছানার 
সন্দেশের যুগে আমরা আর বিগত দিনের ক্ষীরের পৃতুলের সংবাদ রাখ না। 

গিরিশচন্দ্রের নাটকগুলিরও আজ প্রায় সেই দশা । কালের আঁভপ্রায়ে 
আজ তাঁর নাটকগুলির গায়ে বাসী ন্ষশীরের পুতুলের গায়ের শন্তু একটা 
পরতের মত অপারিচয়ের কাঠিন্য জমেছে । আমরা অপেক্ষা করে আছ কবে 
আবার শিশিরকুমারের মত এক নূতন জন গিরিশচন্দ্রের ক্ষীরের পৃতুল- 
আবার একবার পরখ করে দেখুন। ক্ষীরের পৃতুলগালর গড়ন যাঁদও সাবেক 
কালের ছাঁদে তবু জানবেন এ এক পাকা কারিগরের হাতের পাক। যাঁদও 
ওদের গায়ে শন্ত পরত পড়েছিল, আম তার গায়ের শন্ত খোলা ছাড়িয়ে টাটকা 
করে নতুন থালায় সাঁজয়ে এনোছ; একটু ভেঙে মুখে দিন, দেখবেন শুধু 
জিভ কেন, মনও জ্যড়য়ে যাবে। 

আমরা গিরিশচন্দ্র সেই নবীন কালের অনাগত প্রয়োগ-কর্তার পথ 
চেয়ে আছি। | 


৫--২২১৩বি 


চতুর্থ বক্তৃতা 
(৪) ্রিজেন্রলাল ত্ত্রায় 
(৯) 


আন্ত সাধারণ নাটামণ্ট প্রতিষ্ঠার আসন্ন শতবার্ধকীর কালে,.€যে সব 
স্মরণণয় পূ্‌রুষ বাংলা নাটক ও নাটামণ্ট সাঁন্ট ও লালন করে আমাদের কাছে 
স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন তাঁরা সকলেই যাঁদ বিধাতার কোন সকৌতুক অভিপ্রায়ে 
আবার একবার স্বর্শলোক থেকে নেমে এসে আমাদের সামনে দাঁড়াতেন, তা 
হলে আজকেরু বাগালণ, চালিত তিন প্রজ্ল্ম 'নয়ে আজকের যে বাঙালী জাত, 
সবচেয়ে চেনা মানুষ বলে যাঁকে এক মুহূর্তে চিনে নিত তিনি দ্বিজেন্দ্রলাল 
রায়। 

এর কারণ (ৃদ্বজেন্দ্ূলালের রুচির সঙ্গে বর্তমান বাঙালীর রুঁচর সাযুজ্য। 
আপনার শিঞ্পসৃম্টির দ্বারা দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর পরবতাঁকালের সাহত্য- 
সংস্কাঁতকে কতখানি প্রভাবিত করেছেন তার আলোচনা না করেই এ কথা 
এসঙ্কোচে বলা চলে যে, দ্বিজেন্দ্ুলালের ধারাবাহক মূল ভারতীয় এঁতিহ্যে 
বিশবাপণী চরিত, বাদ্ধদীপ্ত মেধা, গবদেশশ সাহতোর দ্বারা সাঁবশেষ পাঁর- 
শশলিত িত্তর-এই সব মলে যে 'দ্বিজেন্দ্রলালকে সাম্ট করোঁছিল, তাঁর রাঁচিত 
কাবা ও নাটকের দ্বারা পরবতাঁকালের নাট্য-সাহত্য সবচেয়ে বেশশ প্রভাবিত 
হয়েছে। ্ এ 
ম্বর্জেন্দ্লালের শ্রেছ্ট বৈশিষ্ট তাঁর বাঁদ্ধিদীপ্ত স্পম্টতা। (তাঁর মেধার 
ও শিল্প-শান্তর সবচেয়ে উল্লেখযোগা গুণ এই স্পম্টতা। )এর সঙ্গে [শিল্প 
সম্পকে" তাঁর ধারণা ও মনোভাবাঁটি য্যস্ত করলেই তাঁর 'শল্পসূম্টর মূল 
স্বর্পটি ধরা যাবে। ভাব তাঁর কাছে কেবলমান্ত বিশুদ্ধ রসচর্চার বিষয় 
ছিল না। ভাবকে শুধুমান্ত বিশুদ্ধ রসচর্চার বিষয় করে নিলে সে ভাব 
জশবনকে সমধ্ধ ও মাহমান্বিত করে না, বরং জীবনকে এক ধরণের বিমুখতা 
গবারা বশর্যহীন ও পঞ্গয করে তোলে। অনপক্ষে (দ্বিজেন্দ্রলাল ভাবকে 
জশবনেরই প্রয়োজনে প্রতাক্ষভাবে শিল্পের মধ্যে বাবহার করেছেন ষার ফলে 
তাঁর সৃষ্টতে ভাবের জশবনোদাম-সৃলভ উঞ্ণ প্রকাশ ঘটেছে।)এবং এই 
প্রকাশের সময় কল্পনার চেয়ে বেশ পাঁরমাণে প্রযৃস্ত হয়েছে তাঁর উজ্জ্বল ও 
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প্রদীপ্ত ব্ম্ধ। এর ফলে তান এক দিকে দুনরশীতি-মধুর, লঘু চপলতাকে 
জীবনের মাঁহমান্বিত, গম্ভীর ও উত্তপ্ত প্রকাশের দ্বারা প্রাতহত করেছেন, 
অন্য দিকে জীবনাবেগবার্জত, কালজীর্ণ ভান্ত-বহবলতা ও অর্থহীন পাপ- 
পৃণ্যবোধ ও সংস্কারের প্রাচীন অন্ধ আদর্শের স্থাবর, অনড় দেহে বৃদ্ধি- 
দীপ্ত, ক্ষুরধার হাস্যের অস্তাঘাত করেছেন। 

আজ কালের বিবর্তনে, কালেরই আঁভপ্রায়ে, যা যা তাঁর আকুমণের স্থল 
ছিল তা সবই অপসৃত। জীবনের প্রয়োজনেই জীবন সেই সব প্রাচশন 
লোভনীয় চপলতা ও দুনাীতিকে, কালজীর্ণ ভান্ত-বিহবলতাকে, অর্থহশন 
পাপ-পুণ্যবোধকে পাঁরত্যাগ করে সরে এসে ভিন্নতর ক্ষেত্রে আপনার সমস্যা 
সাষ্ট করে তার সমাধান খ'জছে। তিনি যা যা অপসারণ ও পাঁরবর্তন চেয়ে- 
ছিলেন সেই সব অপসারণের ও পরিবর্তনের মধেই এ কালের বাঙাল 
জন্মলাভ করেছে। সেই কারণেই তান এ কালের বাঙালীর একান্ত চৈনা 
মান্য । 

তা ছাড়া তাঁর সমগ্র শিল্পকর্ম এই পথেই মানুষের সামীগ্রক পোৌরুষ 
ও মনংষ্যত্ব সাধনার পথে প্রযুস্ত হয়েছিল। নিজের সমসামায়ক কালের 
ধ্যান-ধারণা ও প্রয়োজনের পথেই তার বিকাশ লাভ ঘর্টোছল। তাই 
সে কালের মানুষ যেমন তাঁর শিল্পকর্ম থেকে সমসামায়ক কালের 
মানুষ হিসাবে জাবনের উত্তাপ ও আনন্দ সংগ্রহ করোছল, এ কালেও 
তাঁর নাটকের অভিনয় বা পঠন-পাণ্ুন থেকে সে উত্তাপ ও আন্শদ আমরা 
অবশেষ হিসাবে কিছু কিছু নিঃসংশয়েই পাব। 

শনঃসংশয়ে' কথাটি আম অসংশয়েই ব্যবহার করেছি। রুচি ও 
মনোধমেরি বাপারে এ কালের বাঙালীর যেমন সবচেয়ে কাছের নাট্যকার 
তান, তেমান নাটকের গঠন ও মূর্তির ব্যাপারে আমাদের এ কালের নাট্য- 
মণ্টের নাটক তাঁকে এখনও বোধ হয় একেবারে ভুলতে পারে 'ন। 

একটি উপমার আশ্রয় নিলে বন্তব্যাটি প্রকাশ করা সহজতর হবে। 
আমাদের দেশে যে ছাঁদে ধাসগৃহ তৈরী হত ইংরেজ আমলে বাসগৃহের ও 
ইমারতের ছাঁদ যেমন তার থেকে স্বতন্ম জাতের, তেমনি সংস্কৃত নাটকের ও 
আমাদের দেশ-প্রচলিত লোকায়ত যাব্রাগানের ছদি ও গঠনপ্রণালী একেবারে 
ভন্ন শ্রেণীর । মধুস্‌দনের 'কৃষকুমারী” নাটকে এর স্পন্ট প্রমাণ ও চিহ, 
আছে। কিন্তু তা সত্বেও বাংলা নাটক 'ছ্বিজেন্দ্রলালের আঁবর্ভাবের পর্বে 
পর্যন্ত যেন তার সম্পূর্ণ সুচারু গঠনটি লাভ করতে পারে নি। 'দ্বিজেন্দ্র- 
লালের হাতেই বাংলা পণ্টা্ক নাটক সর্বপ্রথম তার সম্পূর্ণ, সুঠাম ও পরিচ্ছন্ন 
মূর্তি লাভ করেছে। এ দিক দিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে শ্রেম্ঠ 
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জ্ঘপাঁতি এ কথা অনায়াসে বলা চলে। এবং এ প্রস্ো এ কথাও সাবশেষ 
উল্লেখযোগ্য যে পরবতার্কাল থেকে আজ পধন্তি বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে তাঁর 
প্রবার্তত গঠনরশীতিই আজও প্রতাক্ষ বা পরোক্ষভাবে চলে আসছে। নানা 
পরণক্ষা-নিরণক্ষার মধ্যেও সে গঠনরীতি এখনও সম্পূর্ণরূপে বাঁজতি হয় নি। 
অতি দপর্থ পণ্টাঙ্ক নাটক কালের প্রয়োজনে ও কালের রুচিতে চার কি 'তিন 
অঞ্কে এসে দাঁড়িয়েছে: তার দশর্ঘ সংলাপ সংক্ষিপ্ততর মুর্তি লাভ করেছে। 
তা সত্বেও তার স্থাপত্য-প্রণালশ কম-বেশী তাঁর প্রবর্তিত রীতি অনুসারী 
হয়েই আজও বিরাজ করছে। এই কারণেই (তাঁর নাটকে আমরা আজও 
নাটকের পরিচিত ও সমকালিক রীতির স্পর্শ পাই; তার সান্নিধ্য আমাদের 
কাছে একান্ত অপাঁরচিতের সান্নধ্য মনে হয় না। 


(২) 


দ্বিজেন্দ্রলাল দীর্ঘ জীবন এবং সেই কারণেই দীর্ঘকাল সাঁহত্য সেবা 
করার প্রসাদ ও সৌভাগ্য তাঁর ভাগাদেবতার কাছ থেকে লাভ করেন নি। 
তাঁর জীবনকাল মাত্র পণ্সাশ বছরের, এবং সাহত্য সেবার পরিমাণ কাল কম- 
বেশী পণচশ বছরের । এ দিক 'দিয়ে তাঁর পূর্বসূরী মধুসূদন ও দীনবন্ধুর 
সঙ্গে কিছু মিল আছে। মাত্র চাল্লশ বংসর বয়সে তাঁর বিবাহত জীবন শেষ 
হয় পত্ীর মৃতযাতে। তার পরের জীবন গাহণীহশীন গৃহে একাকী জনের 
জশবন, দুঃখদহনের তাপে ক্রিষ্ট। পাঁতগতপ্রাণা স্ত্রীর স্মতির আশ্রয়-ছায়ায় 
বাকী দশ বংসরের শুনা জীবন তিনি আতিবাহন করেছেন। 

অথচ এই দশ বংসরই তাঁর জীবনে সাহিতা-সাধনার শ্রেষ্ততম এবং 
উন্জবলতম কাল। ১৮৮৬ থেকে ১৯০২ সাল পর্য্ত এই সতেরো বছর 
[তিনি কাঁবতা, প্রহসন অথবা সামাঁজক নাটক রচনা করেছেন। তারপর 
১৯০৩ সাল. যখন ভাঁর বয়স চল্লিশ, তখন যেন তাঁর জীবনে, সেই সঙ্গে 
তাঁর সাহিতা-সাধনায় এক কাঁন্তিকাল আবির্ভীত হল। এতাঁদন, তাঁর চাল্পশ 
বংসর বয়স পর্ত তিনি বিরোধিতা কম সহ্য করেন 'ন। তাঁকে ব্যান্তগতভাবে 
একাঁদকে সামাজিক জীবনে বিরোধিতা সহ্য করতে হয়েছে, অন্য দিকে তাঁর 
অনন্য বাক্তিস্বাতল্প্য ও চরিঘবন্তা তাঁর কর্মজীবনে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের রোষ 
ও উত্তাপ আহ্বান নিয়ে এসেছে । তা সত্তেও তিনি নত হন নি, বিপর্যস্ত 
1 বিভ্রান্ত হন নি; দুই হাতে সব্সাচীর মত দুই বিরোধশকে প্রাতিহত করে 
[িজয়শর অদ্ুহাসা হেসেছেন। যৌবনের ও জীবনের আনন্দ তাতে 'বল্দুমার 
স্তিমিত. হয় বন, বরং এই যুগল বিরোধের সংঘাতে তাঁর উজ্জল মেধা ও 
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'তেজস্বশ চারন বরুহাস্যে সামাজিক নাটক ও প্রহসন, গান ও কাঁবতার মধ্যে 
হাস্যের, রসের, বাঙ্ছের বহুবর্ণ ফুলঝার ছাঁড়য়েছে ক্ষণে ক্ষণে। 

কিল্তু তখনও তিনি যেন জীবনের বাঁহরজ্গনে বিচরণ করাঁছলেন। লঘু 
হাস্য, পরিহাস, ব্যঙ্গ তখনও তাঁর প্রধান আয়ুধ। জীবনের গড়তর ও 
গভশরতর ক্ষেত্রে পদপাতি তখনও তাঁর জবনে যেন অপেক্ষায় 'ছিল। তাঁর 
পাঁরণত জাবন সেই অনাবিচ্কৃত ক্ষেত্র আবিষ্কারের জন্য যেন উন্মুখ হয়ে 
অপেক্ষা করাছল। অমিত্রাক্ষর ছন্দে রাঁচিত 'তারাবাই' নাটকে সেই পদক্ষেপের 
হীঞঙ্গত মেলে। মনে হয়, যে পথ 'তাঁন খজাছলেন সেই পথের অস্পষ্ট 
আভাস যেন তিনি পেয়েছিলেন এই নাটকখানি রচনা করবার সময় কিন্তু 
সে পথ তখনও অস্পম্ট, নিজেও যেন তার সম্পর্কে 'স্থিরানশ্চয় নন। 
যুগপৎ ঘটনা । দুঃখ ও বেদনা এসে আবির্ভূত হল তাঁর জীবনে। বাইরের 
দুঃখই যেন সহমমর্ট বিষগ্ন বন্ধুর মত তাঁর হাতখানি সস্নেহে ধরে তাঁকে 
ণনয়ে গিয়ে পেপছে দিল জীবনের মন্তঃপুরে, যেখানে মানব-জীবন বণর্যবত্তায়, 
ত্যাগে ও প্রেমে সমুজ্জবল, অন্যায়ের ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে স্বগাঁয় ক্রোধে 
বর্ণাঢা এবং স্বদেশের জন্য বৃহত্তর প্রেমে রঞ্জিত, শিল্প তখন আর শুধু 
রসের পাঁরবেশক মান্র নয়, সে তখন স্বর্শলোকের আশ্ন মতলোকের মাটির 
জশবনে মিশিয়ে আর এক অগ্নিময় ও আগ্নশুদ্ধ জীবনের গঠনকর্তা। 

সত্য কথা বলতে "ক (দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনে সাহিত্য-সাধনার স্বর্ণযূগের 
আরম্ভ এই দুঃখতপ্ত ও" বেদনাঁবদ্ধ জীবনের দ্বারপ্রান্তেই। সাহত্য- 
সাধনার প্রথম চৌদ্দ বংসর পরিপূর্ণতা ও এক নবীন গভনরতা লাভ করেছে 
শেষ সাত বংসরে। ১৮৮৯ সালে যে সাঁহত্য-জীবনের আরম্ভ তাই গিয়ে প্রথম 
পর্ব শেষ করেছে ১৯০২ সালে। তারপর সে জীবন 'তারাবাই' রচনার মাধ্যমে 
এক নৃতনতর জীবনের সন্ধানে ব্যাপৃত ও তৃষিত দেখা যায়। এই সময়েই 
স্ীর মৃত্যু। তারপর ১৯০৫ সাল থেকে ১৯১২ সাল পর্যন্ত তাঁর জীবনের 
সাহত্য-সাধনার শ্রেন্ঠ কাল। অনা পক্ষে ১৮৮৯ থেকে ১৯০২ পর্য্তি চোদ্দ 
বংসরে যেখানে তিনি মান পাঁচখানি নাটক রচনা করেছেন সেখানে তার মান্ন 
অর্ধেক সময়ে, সাত বৎসরে অন্তত এগারোখানি নাটক প্রকাশিত হয়েছে এবং 
এর উপরে তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত অন্তত দৃখানি নাটকও সম্ভবত এই 
কালেই রাঁচত হয়েছিল। তাঁর যে সূস্টিশান্ত ও প্রাতিভাকে আমরা প্রধানত 
সম্মান জানিয়ে থাঁক তার আঁধকাংশই এই সাত বৎসরের সৃদ্টি। 

তখনকার দিনে নাটারস পাঁরবেশনের যতগুলি মাধ্যম ছিল তার প্রায় 
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সবগৃলিতেই তিনি করপপর্শ করেছিলেন। প্রহসন, সামাজিক ও পৌরাণিক, 
নাটক, এতিহাঁসিক নাটক, গণীতিনাট্য, নাট্যকাব্য, প্যারাঁড প্রভাতি বহু ধরণের 
নাটক রচনার ম্বারা তিনি নিজের কালকে পাঁরতৃপ্ত করেছেন ও পরবতর্শ- 
কালকে সেগুলি উত্তরাধকার স্বরূপ 'দিয়ে গিয়েছেন। 

আক্ত কাল-পাঁরবর্তনের সঙ্গে সপো অবশাম্ভাবীরূপে আধকাংশ প্রাচীন 
রচনার মত তাঁর রচনাও নিজের কালে যে সমকালীন উত্তাপে উত্তপ্ত 'ছিলল 
সেই তাৎক্ষাণক উত্তাপ হারিয়েছে, তার অনেক তাৎক্ষাণক তাৎপর্যও 
হারিয়েছে । সমকালীন যে সব সমস্যার পটভূমিতে তাদের সৃচ্টি, সেই সব 
সমস্যা আজ কালের ম্রোতে হারিয়ে মাঁলয়ে গিয়েছে শুধুমাত্র নিজের নামটুকু 
[চাহুত রেখে। কাজেই তাদের সম্পূর্ণভাবে বুঝতে গেলে তাদেব পট- 
ভূমিকেও বুঝবার প্রয়োজন আছে। কিন্তু এ সব সত্তেও, তাঁর রচনার একাংশ, 
বহু পাঁরবর্তন সত্তেও, আজও রসের ও আনন্দের আধার এবং উজ্জবলতার 
মুর্তি হয়ে আমাদের জনা অপেক্ষা করছে। তাঁর কীর্ত প্রধানত এই রচনা- 
পাীলর উপরই নির্ভরশশীল। আম এইগনীলই আমার আলোচনায় স্পর্শ করব 
মাহ 


(৩) 


(ত্রাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল কম-বেশশ পণচশ বছরে কুড়িখান নাটক রচনা 
করেছিলেন। তাদের অধিকাংশই আঁভিনীত হয়ে নিজের সমসাময়িক কালের 
দর্শকদের আনন্দ দিয়েছে। নাটকগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় নাট্যকার 
বহ্‌ সময় নাটকের নামের সঙ্গে নাটকের শ্রেণী বিন্যাসের হীঙ্গত দেবার জন্য, 
আরও একটি করে নাম যুক্ত করেছেন। কোথাও প্রহসন, কোথাও গণীতিনাটয, 
কোথাও নাটাকাবা, কোথাও নাট্যর্গা, কোথাও বা পারাঁড মূল নাটকের নামের 
গায়ে লাঁগয়ে তার বিশেষ চারতটি চাহৃত করতে চেয়েছেন। কিন্তু এসব 
সত্তেও আজকের দিনের 'হসাবে তাঁর নাটকগযঁলকে মোটামুটি কয়েকটি ভাগে 
ভাগ করতে পারি। যাঁদ তাঁর নাটকগীলকে প্রহসন, সামাজিক, এ্রীতহাসিক 
ও পৌরাণিক বা অর্ধ-পৌরাণিক এই চার ভাগে ভাগ্গ কার তা হলে বলতে, 
পারি. প্রহসন ছয়খানি, সামাজিক দৃখানি, পৌরাণিক বা অর্ধপোঁরাণিক ছয় 
ধ্যান এবং পরীতহাঁসিক নাটকের সংখ্যা ছয়খানি। তাঁর নাটকের এই শ্রেণগত 
বিভাঙ্গ ধরে নিলে বলতে পার প্রতিটি বিভাগেই আত উল্লেখযোগ্য স:ষ্ট 
বারা তিনি স্থায়ী শিল্পকীীর্ত আমাদের জনা এবং আমাদের পরবতর্কালের 
জমা য়েখে গিয়েছেন। 


স্বিজেন্দ্ুলাল রায় ৭১ 


তাঁর প্রহসনগূলির কথাই প্রথমে ধরা যাক। কোন কোন ক্ষেত্রে অসম্ভব 
কল্পনার আশ্রয় গ্রহণের ফলে তাদের চ্বচ্ছন্দশ্রী থেকে তারা ভ্রষ্ট হয়েছে যার, 
ফলে আত সরল-সরস হাস্যরস পাঁরপূর্ণভাবে প্রকাশিত হবার অবকাশ পায় 
নি. এ কথা আলোচনায় অগ্রসর. হবার পূ্েই বলে রাখ। কিন্তু তাঁর প্রহসন- 
গুলিতে এমন এক ধরণের স্বচ্ছ সহজের, একান্ত পাঁরচিতের সাক্ষাৎ মেলে 
যার সাক্ষাৎকার দূর্লভ, আমাদের বিগত নাট্য-সাহত্যে যাকে কদাঁচং প্রতাক্ষ 
করা যায়। এই প্রহসনগূলিতে জীবনের কোন তত্বমূলক অথবা ভাবময় 
প্রকাশের চেম্টা, আয়োজন বা কল্পনা নাই। সহজ সাধারণ মানব-জশীবন 
শিজ্পীর তৃতীয় নয়নের দাঁষ্টপাতে ষে 'বাঁচত্র-আস্বাদপূর্ণ বিস্ময়কে আপনার 
মধ্য থেকে উদঘাটন করে দেখায়-মানব-জীবনের সে আলেখ্য অবশাই পরম 
শ্রদ্ধেয়: শিল্পের রাজ্যে সে স্াম্ট একান্ত দুললভ সামগ্রী। কিন্তু তার সাক্ষাং 
শিল্পের দীর্ঘ ইতিহাসে কতটুকু মেলে ? আর প্রহসন রচনার ক্ষেতে শিজ্পন 
কদাঁচৎ তার সম্পানে কল্পনাকে চালনা করেন। 'দ্বজেন্দুলালও করেন নি। 
[কিন্ত শিল্পের ইতিহাসে বার বার দেখা যায়, দেখা-পাঁরীচিত মানব-জীবনকে 
তার সেই পাঁরচিত মূর্তিতেই আঁকতে যেন শিল্পীর কুণ্ঠা আসে; তিনি 
পারচিত মানব-জবন ছাড়া আরও কিছুর, অন্তরের কোন মাধুরীর সন্ধান 
করে তার দ্বারা শিজ্পবস্তুর সর্বাঞ্জো, ভিতরে বাহরে প্রলিপ্ত করতে চান। 
কিন্তু প্রায়শই সে প্রচেষ্টা সার্থক হয় না। তার ফলে পাঁরাঁচিত, চেনা-ক্ঞানা 
মানব-জীবন তার সহজ সরসতা হারায়, আবার 'শল্পের মধ্যে কোন দিব্য স্পর্শ 
বা আস্বাদও অনুভব করা যায় না। 

[কন্তু প্রাতাদিনের পাঁরাচিত, চার পাশের চলমান মানব-জীবনে সে সহজ 
সৌন্দর্য, সহজ ও স্বাভাবক প্রাণবন্তা ও প্রাণোচ্ছলতা বিশ্ববিধাতার সূর্য- 
করোঙ্জবল, 'ির্মল হাস্যরাশর মত সদাসর্বদা আছড়ে আছড়ে পড়ছে আমাদের 
সম্মুখে, তাকেই শিল্পে ধরে রাখা কি সহজ কথা? সহজ সাধারণ জীবন, 
যা একান্ত পারিচিত, একান্ত বৈচিন্যহীঁন, অথচ যা প্রাতিটি মানব-আস্তত্ের, 
শুধুমাত্র আস্তিত্বের কারণেই, আনন্দ-উদ্বেল ও স্বতঃস্ফূর্ত তৃপ্তিতে ডগমগ, 
ষাকে 'শল্পীর ভাবময় দৃষ্টিতে দর্শন করতে হয় না, যা সহজ সাধারণ 
মান্ষের সহজ দৃষ্টিতে এক নজরেই ধরা পড়ে, দ্বিজেন্দ্রলাল সেই সাধারণ 
পাঁরচিত জীবনকেই তাঁর প্রহসনগুলির অঞ্গীভূত করেছিলেন! এই জীবনের 
হাঁস, ঘটি, ভ্রান্তি সবই সাদা সহজ চোখে দেখা । এ জাঁবন তিনি জল্মগত- 
ভাবে শিল্পী হয়েও সাধারণ মানুষের মতই দেখতে পের়েছিলেন। ভাবের 
চশমা চোখে দিয়েই যাঁর জল্ম, সে চশমা খুলে রেখে দেখা ও দেখতে পারা 
কারও পক্ষে সহজ কথা নয়। সহজ কথা কইতে বললেই কওয়া বায় না; 
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সহজে সহজে দেখতে বা দেখাতে চাইলেই সহজে দেখা বা দেখানো বায় না। 
দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর প্রহসনগুজিতে সেই সহজকে দেখতে পেরেছেন। এবং 
তার মধ্যে যেগুলি শ্রেষ্ঠ তাতে সেই সহজকে সহজে দেখাতেও পেরেছেন। 

তাঁর প্রেম্ঠ প্রহসনগুলি তাঁর পূর্বসুরী দীনবন্ধুর শ্রেম্ঠ প্রহসনগালর 
কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এ কথার অর্থ এই নয় যে দ্বিজেন্দ্রলাল প্রহসন 
রচনার ক্ষেত্রে দীনবন্ধূকে অনুকরণ করেছেন। বলার উদ্দেশ্য মান্র এই যে, 
তাঙগের মধ্যে চার্গত সাদৃশ্য আছে। দশনবন্ধুর মতই দ্বিজেল্দ্লাল তাঁর 
সমসামায়ক মানুষকে ও সমাজকে খুব ভালভাবে জানতেন ও গিনতেন। 
প্রথম জীবনে সমাজের অন্ধ সংস্কারের আঘাত তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে, 
তার বিরুদ্ধে তাঁকে সংগ্রাম করতে হয়েছে। তারই মধ্য দিয়ে তাঁর চেনা 
সম্পূর্ণ ও গভশর হয়েছে। 

কন্তু তাঁর স্বভাবে ও চারত্রে যে তেজাস্বিতা ও অকুতোভয়তা 'ছিল তার 
রীতিঁটি ছিল বড় বিচিন্ন। অন্যায়কে, অনাচারকে কোন ভাবেই সহ্য. করবার 
বা পাঁরপাক করার স্বভাব 'ছিল না ভাঁর। অন্যায়, আঁবচার ও অনাচারের 
সঙ্গে সাক্ষাৎকার মাত্র তাঁর স্বভাব-তেজস্বী মন বিরূপ হয়ে যেত, ক্ষুরধার 
মেধা সকল দব্ধপ্ধর বিরুদ্ধে বিদ্ুুপে স্ফৃরিত হয়ে উঠত। কখনও বক্তু- 
হাসো, কখনও বা সাঁবদ্ুপ অদ্রহাস্যে তাকে সম্বাদ্ধতি করতে ভুল হত না তাঁর। 
সামাজিক অন্যায়-অনাচার, বান্তগত চাঁরান্ক ভ্লুটি ও অসঙ্গাঁত স্বাভাবিক 
বাাদ্ধসম্পল্ন মানব-চিত্তে যে বিরূপতা, উম্মা ও ব্যঙ্গ জাগিয়ে তোলে তাকেই 
তান বার বার তাঁর প্রহসনগ্ালর মধ্যে রূপ দিয়েছেন। ন্ত্যহস্পর্শ” 
“পুনজন্ম' ও প্রায়শ্চিন্তে' এই ব্যঙ্গ ও বিদ্দুপের মৃর্তিট মৃহর্তে মুহূর্তে 
উজ্জল হয়ে উঠেছে। 

ণকন্তু এ ছাড়াও আরও এক শ্রেণীর হাঁসির সংবাদ শিজ্প আমাদের মধ্যে 
মধো দিয়ে থাকে । সে হাঁসর মধ্যে অন্যায়-আবিচার-সঞ্জাত বিদ্ুপ ও ব্ঙা- 
হাসোর লেশমান্ন থাকে না; স্থানে মানুষের সম্পর্কে সামান্যতম আভযোগও 
অনৃপাস্থত। তবু তা হাসতে ভরপুর। এখানে হাসৈর জন্মদাতা কৌতুক। 
যেখানে এই হাঁসির মর্ত আঁত সুচার: সেখানে সে সকৌতুক হাঁসি প্রভাত- 
আলোর মত 'নর্মল, বাক্য সেখানে অর্থহীন কলকাকলাঁর মত আনন্দময়। 
হ্বিজেন্দ্রুলাল অন্তত একবার এই সকোতুক হাস্যসম্ভার আমাদের হাতে তুলে 
দিয়েছেন তাঁর পবরহ' নাটকখানির মধ্য দিয়ে। 

সাহত-টিল্পের রাজ্যে যাঁরা রাজচক্রবতরট তাঁরা আধিকাংশজনেই হাস্য- 
রূসকে পারহার করে চলেন লঘু ও চপল বিবেচনা করে। 'দ্বিজেন্দুলাল 
রবশন্দ্ুধাথকে উৎসগর্ণকৃত শবরহে'র ভূমিকায় নিজেও সে কথা উল্লেখ 
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করেছেন; বলেছেন, “আমাদের দেশে এবং অনান্ন অনেকে হাসারসের 
১৫১০২০৮8888 কিন্তু জীবনের মধ্যে প্রালের- 
গপ্রবাহণশী ঝর্ণাধারার মত আনন্দ যেখানে ও যখন সতত স্ফারত ও 
স্বতঃস্ক্ত, যখন প্রাণের ০ প্রভায় দৃষ্টর সম্মূখে চলমান 
জশবনের শোতে আনন্দ-তরঞ্গের মত প্রাতিভাত হয় তখন সেই আনন্দধারার 
তরঙ্গ-শশর্ষে শীর্ষে কত দূযাতি, তার রকমফেরই বা কত রকম! সহজ 
কৌতুকও সেই আনন্দের এক দ্যুতি মান্র। শবরহ" নাটকের মধোও যে 
কৌতুক তাও সেই আনন্দ-তরঞ্গ থেকেই উদ্ভূত। 

উৎসর্গপত্রে দ্বিজেন্দ্রলাল লিখেছেন, “সব বিষয়ের দুটি দক আছে।-- 
একটি গম্ভীর, অপরটি লঘু। বিরহেরও তাহা আছে। আপাঁন ও আপনার 
প:ক্বতর্ঁ কবিগণ বিরহবেদনাপ্লৃত বিরহের করুণ গাথা গাহিয়াছেন। 
আম--মন্দঃ কাঁবযশঃপ্রার্থী" হইয়া বিরহের রহস্যের দিকটা জাগাইয়া 
তুঁলবার চেষ্টা কাঁরয়াছি মান্র। আপনাদের 'বিরহ-বেদনাকে বাঞ্গ বা উপহাস 
করা আমার উদ্দেশ্য নহে ।..আমার এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য অল্পায়তনের মধ্যে 
বিরহের প্রকৃত হাস্যকর অংশউক দেখানো ।” আপনার রচনার মধ্যে দ্বিজেন্দর 
লাল এই প্রাতশ্রাতি পালনেরই চেন্টা করেছেন। 

তৃতীয় পক্ষের পত্নী 'নর্মলার হাতে দাম্পত্যকলহের মধ্যে একান্ন বংসর 
বয়স্ক, 'বিষয়সম্পন্ন মানুৰ গোবিন্দচরণ মুখোপাধ্যায় সম্ঘাজর্নী দ্বারা 
পুরস্কৃত হলেন। সম্মাজনগপ্রহারেও পত্নী তৃপ্তা নন, তাঁর স্বামী সে প্রহার 
অম্লানবদনে সহ্য না করায় অভিমানিনী পত্বী পাঁতগৃহ ত্যাগ করে পিত্রালয়ে 
গমন করলেন। গোঁবন্দচরণের বিরহের কাল সমাগত হল। তাঁর বিরহ 
আরম্ভ হল বিরহ-বেদনা 'দিয়ে নয়, নিশ্চিল্ততা 'দয়ে। লললেন--“আঃ! দন- 
কতক হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।” বিরহের কালে যখন নাঁয়কারা বিরহতাপে তাপিতা 
হয়ে শীতল পদ্মপন্রে শয়ন করেন, নায়কদের কাছে ঘখন বসল্তের মলয় ধাতাসও 
ক্ষীণতন্‌ হয়ে শধ্যার সঙ্গে প্রায় লীন হয়ে যান, যখন দপ্রয়বিচ্ছেদকাতর, চেতন- 
অচেতনে-ভৈদজ্ঞানহখীন কামার্ত নায়কের প্রকোষ্ত থেকে কনক-বলয় দেহের 
শীর্ণতা হেতু স্খালত হয়ে যায়, সেই কালে গোঁবন্দচরণ প্রিয়বিচ্ছেদের পর 
কচুর, সিঙাড়া, সন্দেশ, বোঁদে ও সরভাজা সেবনে নধরকায় ও নবণীনকা্তি- 
সম্পন্ন হয়ে উঠলেন। গোবিন্দচরণের বিরহানল হৃদয়ে জঙলত না, জহলত 
উদরে। ভোজনরত অবস্থাতেই বিরহতাপিত গোবিন্দচরণের মেদস্কীত দেহের 
ছবি উঠল। 

এই কৌতুকহাস্যের পথেই নাটকের যান্লা। তারপর জাবিভ'ব ভায়রাভাই 
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ইন্দুভূষণের এবং পুরুষবেশণ শ্যালিকা নব্যনায়িকা সুন্দরী চপলার। তাঁদেরই 
হাতের কারসাজিতে এবং চাকর রামকান্তের পরোক্ষ সহযোঁগতায় নাটকের 
সুমধূর সমাপ্তি। এই মূল কৌতুক-কাহিনীর সঙ্গো রামকান্ত গোলাপণর 
অপ্রধান কাঁহনণীটি যুক্ত হয়ে নাটকাঁটকে আরও সরস, আরও সতেজ করেছে। 
মূল কাহিনী যেখানে সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে গৃহশীত সেখানে অপ্রধান 
কাহনীর পান্র-পারখ দুজন এসেছে সমাজের স্বজ্পাঁবত্ত শ্রেণী থেকে । এ গজ্প 
রামকান্ড গোলাপীর অনুরাগ ও প্রণয়ের কাঁহনী। গোঁবন্দচরণ-নর্মলার 
মূল কাঁহনশ-প্রীতিনাটকে চারপাশে চালচিন্রের সঙ্জার মত রামকান্ত 
গোলাপীর আখ্যানটি 'দয়ে নাট্যকার নাটকাঁটিকে সজ্জত করেছেন। আর 
গোলাপণ বাংলা সাহিতো একটি অবিস্মরণীয় চির হয়ে আজও 'বরাজ করছে। 
নাটকটিতে যে রস পাঁরবেশিত হয়েছে তা অসয়াহশীন, এমন কি তার মধ্যে 
কারও প্রতি বিন্দুমাত কটাক্ষ নেই। হাসারস এখানে শরতের 'নর্মল গঞ্গা- 
প্রবাহের মত। কাহিনীতে, রসে, মনোভাবে কোথাও বন্দুমান্র কালির স্পর্শ 
নেই: আগাগোড়া শৃদ্র, সুন্দর ও অকুণ্ঠ আনন্দদায়ক । নাটকের মনোভাবাঁট 
যেন গোলাপশর প্রথম আঁবর্ভাবের সময় তার দ্বিতীয় গানেই প্রকাশিত 
হয়েছে।- 

“হেসে নাও-এ দুদন বৈ ত নয়: 

কার গক জান কখন সন্ধ্যে হয়। 

তুলে নেও-এখনই সে ঝরে যাবে হায় : 
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এ গান ও এ নাটক আনাঁন্দত জীবনের সেই সৃখ-সঞ্গীতি, যা গম্ভীরভাবে 
জশবনের অর্থ চিন্তা করে না. যা পায় তাই প্রাণের আনন্দে সুখে-দুঃথে গ্রহণ 
করে। সেই সহজ গ্রহণের মধ্য দিয়েই যেন অন্যায়কে একান্ত সহজে প্রাতহত 
করার শন্তি মানব-চরিন্রে স্বাভাবিকভাবেই জাগ্রত হয় এবং অন্যায়কে প্রতিরোধ 
ও প্রতিহত করে। 

আরও একটি উল্লেখযোগ্য কথা এই যে, সচরাচর নাটক রচনার সময়, 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নাটকের চীরল্ল ও কাঁহনী নাটাকারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভিন্ন- 
পথমুখাী হয়ে এমন পথরেখা ধরে আনিবার্ধ বেগে ধাবিত হয়ে, এমন পরাস্থাতি 
রচনা করে যেখানে সমাপ্তিরেখা টানতে নাট্যকারকে অনেক অবাস্তব, এমন কি 
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অসম্ভব ঘটনার দ্বারস্থ হতে হয়। বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে এর ভুরি পারমাণ 
নিদর্শন আছে। 'দ্বজেন্দ্ুলালের ক্ষেত্ও এর ব্যাতিক্রম নয়। কিন্তু শবরহ' 
নাটকে সবই এমন সহজভাবে এসেছে যে, কোন ছুই বাস্তব বলে গ্রহণ করতে 
মন কুণ্ঠিত হয় না। এমন কি গোবিন্দচরণের শ্যাঁলকা চপলার পৃরূষবেশে 
আবির্ভাবেও পাঠক বা দর্শকের বাস্তবতাবোধ ক্ষুগ হয় না। সবটা বুঝেই 
পাঠক ও দর্শক সকৌতুকে তা উপভোগ করতে পারেন। 

বিদুপাত্বক হাস্যরসের নাটক রচনা কাঁঠন কাজ: বিদ্ুপহীন হাস্যরস 
নাটকের মাধ্যমে পাঁরবেশন করা কঠিনতর। এবং তাকে বাস্তব মার্ভ দিয়ে 
বি*বাসযোগ্য করে তোলা বোধ হয় কাঁঠনতম কাজ। দ্বিজেন্দ্রলাল সেই 
কঠিনতম সার্থকতা অন করেছেন। 

মানব-জীবনে বাম মূর্তির যান দেবতা, তাঁর এক হাতে 'তিরস্কারের উদাত 
তজনী, অন্য হাতে প্রহারের দণ্ড : তাঁর এক নয়নের দৃষ্টি 'বদ্রুপে উজ্জল, 
অন্য নয়ন ক্রোধে স্ফুরিত, তাঁর ওচ্ঠের এক প্রান্ত কাটল হাস্যে বক্র, অন্য প্রান্ত 
অবরুদ্ধ ক্রোধে কাঠন। শিজ্পে এই দেবতার পূজা হয় বরু হাসোর পুজ্পে 
যার অঙ্গে অঙ্গে বিদ্ুপ ও ব্যঙ্গ অগুরু-চন্দনের মত প্রালপ্ত থাকে । আর 
মানব-জীবনে যে দেবতা দক্ষিণ মূর্তিতে স্থিত তাঁর এক হাতে অভয়, অন্য 
হাতে বর; তাঁর প্রসন্ন দম্টি মমতার অশ্রুজলে 'স্নশ্ধ ও মেদুর, তাঁর ওচ্যের 
হাঁস করুণ ও কোমল। শিল্পে তানি পূজা গ্রহণ করেন মমতার ও প্রেমের 
অশ্রুজলের ধারায়; পূজা গ্রহণের ক্ষণে তাঁর দুই চোখের প্রসন্ন দৃষ্টি অশ্রু 
জলের রেখায় মেদূর ও সজল হয়ে ওঠে। 

নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর নাট্যকারের জীবনে এই দুই দেবতারই পৃজা 
করোছিলেন। মানব-জীবনে যান বাম মৃর্তর দেবতা তাঁর পূজা যথ্থাঁবাহাত 
শনয়মে যেমন বক্রহাস্যের পুষ্পের সঙ্গে ব্যঙ্গ ও বিদ্দুপের অগুরু-চন্দন মাঁশয়ে 
পূজা করেছেন, তেমনি শিল্পচ্চার এক পরম উদ্দীপ্ত ক্ষণে এই দেবতাকেই 
বিপরীত পৃজাবিধিতে সহানূড়ীতি, আনন্দ ও মমতার পুষ্পে পূজা নিবেদন 
করেছেন। বাম মার্তর দেবতা তাঁর সে পূজা গ্রহণ করেছিলেন। "বিরহ" 
নাটকখাঁন ভাল করে অনুধাবন করলে মনে হয়, এখানে সেই দেবতার বরু-ওষ্ঠ 
হাস্য একান্ত ক্ষমাসূন্দর প্রসম্নতায় সরল ও সরস হয়ে উঠেছে। 


(৪8) 


ম্বিজেন্দ্ুলাল 'পৃনজরন্মের মত বাঙা-সরস ও বিরহের মত সহানৃভূতি- 
কোমল প্রহসন রচনা করে হাসারসাত্মক নাটকের ক্ষেত্রে স্থায়শ কীর্তি রেখে 
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শিয়েছেন। নাট্যকার-জখবনের প্রারম্ভ থেকেই তান প্রহসন রচনা করেছেন 
মধ্যে মাঝে । হাস্যরসাত্মক নাটক, যাকে আমাদের নাটা-সাহিত্যে একমানত প্রহসন' 
নামেই আভাহত করা হয়ে থাকে, সেই প্রহসন রচনাতেই ছিল দ্বিজেন্দ্রলালের 
প্রতিভার রুচি ও স্ফৃর্তি। তাঁর মেধা ও বৃদ্ধি ছিল ক্ষুরধার, চরিত ছিল 
আপোষহখন ও তৈজস্বী। সেই সঙ্গো জীবনে আভন্ঞতার ক্ষেত্রে যে অংশ 
সামাজিক ও জীবিকা-অ্জনের ভূমি তা বার বার বরোধিতা ও প্রাতকৃলতার 
বারা কণ্টকিত হয়েছে। এর ফলে অন্যায়, অনাচার ও অত্যাচারকে তাঁর 
তেজস্বী চরিত ও ক্ষুরধার মেধা কখনও ক্ষমা করতে পারে নি: তার বিরুদ্ধে 
বাঙ্গ ও বিদ্রুপে শাণিত অট্রহাস। করেছে । তারই পরিচয় মূলত রয়েছে এই 
প্রহসনগূলির অঙ্গে অঙ্গে । কিন্তু জীবনে যত অগ্রসর হয়েছেন ততই 
আভিজ্ঞতার প্রভাবে সেই বিজয়ী বীরের উদ্ধত অট্রহাসা শান্ত হয়ে এসেছে। 
তার সঙ্গে পত্ধী-বয়োশের বিষগ্নতায় জীবন ম্লান হয়ে এসেছে । এই কালে 
রচিত 'বঙ্গনারণ' নাটকে সদানন্দের মুখ দিয়ে যেন নিজের মনের বেদনাই প্রকাশ 
করেছেন। তাঁর সদানন্দ বলছে, “প্রেমের গান আর গাই না, হাঁসর গান আর 
গাই না। সে দিন গিয়েছে। হাসি-তামাসার 'দন 'গয়েছে, আমারও িয়েছে, 
সমাজেরও গিয়েছে।" 

তাই মনে হয় তাঁর জশবনে ঘটনার ঘাত-প্রাতিঘাতে প্রহসন রচনা শেষ পর্যন্ত 
সামাঁজক নাটক রচনায় পরিণতি লাভ করেছে । নাট্যকার হিসাবে প্রহসন 
রচনাতেই 'ছিল তাঁর চিত্তের রুচি ও শান্তর প্রবণতা । তীর প্রাতিভা বোধ হয় 
প্রহসনেরই পদ্মদল ফোটাতে চেয়োছল সারা জীবন ধরে। কিন্তু বেদনা ও 
দুঃখের উত্তাপে যখন জীবনে স্বাভাবক আনন্দের সরোবর জলশন্য হয়ে এল, 
তখন প্রহসন-পদ্মদলের পাপাঁড়গ্ীল শুকিয়ে ঝরে পড়ল। যা বাকী থাকল 
তা তখন পৃজ্পদণ্ডের উপরে বীজের আধারটি। হাস্যরসহীন নাটকই তখন 
তাঁর হাতে সামাজক নাটক 'হসাবে আবির্ভূত হল। 

তাঁর সামাজিক নাটক মান দৃখান। 'পরপারে' আর বঙ্গনারী”। দ্াটই 
তাঁর জীবনের একেবারে অন্তিম পর্বের রচনা। তাঁর মৃত্যু ঘটেছে ১৯১৩ 
সালে, আর 'পরপারে' প্রকাশিত হয়েছে তার এক বৎসরের চেয়েও স্বল্প কাল 
পূর্বে, ১৯১২ সালে। বঙ্জানারন' তাঁর মৃত্যুর তিন বংসর পর, ১৯১৬ সালে 
প্রকাশিত হয়েছে। 

'পরপারে' নাটকখানি তাঁর একান্ত পাঁরণত বয়সের রচনা হলেও এখানে 
দ্বিজেন্দ্রলাল; প্রথম সামাজিক নাটক রচনা বলেই হোক অথবা যে কোন কারণেই 
হোক, নিজের শান্তকে ঘেন আবিষ্কার করতে পারেন নি। তিনি অস্পম্টতা 
পছন্দ করতেন না: স্পঙ্ছতা ও বন্ধিগ্রাহাতা তাঁর প্রতিভার অন্যতম 'বিশেষত্ব। 
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অথচ মনে হয় এই নাটকে (তন স্পম্ট কোন বস্তবাকে আরম্ভ থেকে পরিণাম 
পর্যন্ত স্তরে স্তরে কল্পনা করে স্থির করে নিয়ে রচনায় হাত দেন নি। সেই 
কারণেই নাটকে স্পম্ট ও সরল খধজুতা নেই, কহ্পনা বার বার বিপথগামণ হয়ে 
ইতস্তত পাঁরন্রমণ করেছে, ঘটনা বার বার অবাস্তবতার দ্বারা আপনার সহজ 
রূপ হাঁরয়েছে, শেষ পর্যন্ত কোন সহজ পাঁরণামেও উপনীত হয় নি। এই 
নাটকের যারা পান্র-পান্নী, তাদের আঁধকাংশ জনই সেই কারণে সাধারণ মানুষের 
মত নিজের সহজ, সাধারণ ও পাঁরাচিত আবেগ ও বোধের মার্ত নিয়ে প্রকাশিত 
হতে পারে নি। যে শান্তীতে নাট্যকার 'দ্বজেন্দ্রলালের ধাতৃগত আঁধকার, সে 
শান্তর বিন্দূমাত তিনি এ নাটকে ব্যবহার করতে পারেন নি। তার ফলে 
নাটক তাঁর হাতের রচনা হয়েও সার্থক হতে পারে নি। 

অথচ সেই সমসামায়ক কালেই রচিত 'বঙ্গনারী" নাটকে তান একান্ত 
স্বাভাবিকভাবে স্বমাহমায় প্রাতিষ্ঠিত। এর প্রধান কারণ তাঁর ধাতুগত শান্ত 
এখানে পূর্ণভাবে তাঁর সহায়তা করেছে। নাটক রচনা করবার প্রথমেই একাঁট 
স্পঙ্ট বিষয় ও উপযূত্ত সমস্যা পেয়ে গিয়েছেন। সে সমস্যা যেমন বাঙালী 
সমাজের অন্যতম বৃহৎ সমস্যা তেমনি বাংলা নাটকের অত্যন্ত পাঁরাচিত বিষয়। 
[বিষয়টি হল-কন্যাদায় ও পণপ্রুথা। তাঁর 'বঙ্গনারণ' প্রকাশিত হবার কয়েক 
বংসর পূর্বে ১৯০৫ সালে কলকাতার নাটামণ্ডে শারিশচন্দ্রে 'বালিদান' নাটক 
আভনশত হয়ে গিয়েছে। ারশচন্দ্রের 'বলিদানে'র কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা 
করুণাময় দ্বিজেন্দলালের 'বঙ্গানারীতে দেবেন্দ্র হয়ে আবার করুণ মৃর্তিতে 
[ফিরে এসেছে । না এসে সে দন উপায় ছিল কোথায় £ সমাজে সো দন ঘরে 
ঘরে যে কনাদায়গ্রস্ত অসহায় পিতা সবারই চোখের সামনেই ম্লান নখে ঘুরত 
ফিরত! 

'বঙ্গনারণ' যখন দ্বিজেন্দ্রলাল রচনা করেছেন তখন তাঁর প্রীতভা আতি 
পাঁরপকু, নাট্যশান্ত তখন তাঁর কাছে করামলকবৎ অপেক্ষা করছে! তাঁর জতি 
বিখ্যাত ও অতি সার্থক এঁতিহাঁসিক নাটকগূঁলির সব রচনা সমাপ্ত হয়েছে। 
নাটকের গঠন-কৌশল তথন তাঁর সম্পূর্ণ আয়ন্তে। শস্ত ভিতের উপর পাকা 
পাঁচতলা শন্ক-পোন্ত ইমারতের মত তার গড়ন; এক তলা থেকে উপরের তলায় 
যাবার উপয্ত সপ্রসর ব্যবস্থা; শেষ পর্যন্ত একেবারে পাঁচ তলায় পেশছে 
উন্মুক্ত আকাশের তলে নিশ্চিন্ত বিশ্রাম। উপমা দিয়েই বললাম কথাটা । 
সুস্পন্টভাবে ও সূচারুভাবে গঠিত পপ্টাঙ্ক নাটকটি নাট্যকারের পারিপক্ক শিল্প- 
রীতির আত উৎরৃণ্ট নিদর্শন হয়ে প্রকাশত। 

ধন তার সম্পান্ততে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কৌশলে বণ্চিত, কন্যাদায়গ্রস্ত 
দেবেন্দ্রকে ঘিরে নাটকের কাহিনী সূরু। একই ব্যন্তিকে অবলম্বন করে দুটি 
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গঞ্জের সুতোতে নাট্যকার কাহিনী বৃনেছেন। জ্োচ্ঠ ভ্রাতা উপেন্দ্র কর্তৃক 
দেবেন্দ্ের পিতৃ-সম্পান্তুর ন্যায্য অংশ থেকে বণনা এবং দারদ্ু দেবেন্দ্রের কন্যা- 
দায়। কিন্তু দুটি কাহিনী এমন নিপুণ সৌন্দর্য ও কৌশলের সঙ্গে বোনা 
হয়েছে যে, একের থেকে অন্যকে কোনভাবেই পৃথক করা কাঁঠিন। এই যৃস্ত- 
বধেণার কাঁহনণ প্রথম অঙ্কে অগ্রসর হয়েছে কেদার কর্তৃক দেবেন্দ্রের মধ্যমা 
কন) পুল্দরশ ও সধাশক্ষিতা সুশীলাকে বিবাহলিপ্সু যন্দ্রেশবরকে দেবেন্দ্রে 
গৃহ থেকে বিভাড়ন পরযন্তি। দ্বিতীয় অঙ্কে কাহন" অগ্রসর হয়েছে দেবেন্দ্র 
ভাগ্যের দূর্যোগকে আরও ঘন"ভূত করে দেবেন্দ্রের কনিষ্ঠা কন্যা কুমদনর 
মৃত্যু পর্যণ্ত। তৃতীয় অঙ্কের সমাপ্তি লম্পট যজ্জেশবরের হাতে অসহায় অথচ 
সাহসিকা বিনোদিনীর আত্মরক্ষায়। চতু অঙ্ক শেষ হয়েছে সুশীলার দম্য্য- 
হস্ত হতে হত্যার দ্বারা আত্মরক্ষায় এবং সুশীলাকে রক্ষার জনা বিনয়ের আত্ম- 
ত্যাগে। নাটক সমাপ্ত হয়েছে সম্পূর্ণ ন্যায়ের প্রতিষ্ঠায়, শিম্টের প্রাতিষ্ঠায় ও 
দম্ঠের শাসনে । 

নাটকের সমাপ্তিতে এই যে শিন্টের ও অন্যায়ভাবে অত্যাচারিতের প্রাতিষ্ঠা 
ও দুষ্টের শাসন তা সৌভাগাক্তমে মনভোলানো বা ছেলেভোলানো গল্পে 
পর্যবসিত হয় গন। এ কথা ঠিক যে. সংসারে সচরাচর সতোর ও ন্যায়ের প্রাতিষ্ঠা 
কোন সহজ বা সংক্ষিপ্ত পথে হয় না। তবে এটা ঠিক যে. মানব-চন্ত সেই 
গ্যায়বিচার দেখবার জন্য, সতাকে প্রতিষ্ঠিত দেখার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে। 
মথচ 'তা সচরাচর হয় না, বা হলেও তা স্বাভাবিক সত্যমার্ত লাভ করে না। 
তাই শিল্প-সংসারে এত 'িয়োগান্ত রচনা ! কিন্তু এখানে দ্বিজেন্দ্রলালের কাঁতত্ব 
এই যে, তিনি সেই দুল'ভিকে, প্রায় অলভাকে এক স্বাভাবক মূর্তিতে নাটকে 
প্রাতত্ঠা করতে পেরেছেন । যাকে প্রাতিষ্ঠা করেছেন মে চিরন্তন মানব-মাহাত্ত, 
বজ্ঞয়শ মানবাত্মা। অথচ সে প্রতিষ্ঠা বাস্তবতা-বিরোধী হয় নি। যাঁদও 
কোথাও বাস্তবতা থেকে চ্যাতির আভাস আছে. তবু সে বাস্তবতাকে মেনে নিতে 
আটকায় না, বরং মেনে নিয়ে চিত্ত একান্ত তৃপ্ত ও প্রসন্ন হয়। যেমন তৃতীয় 
অঙ্কের সমাপ্ততে িনোদনীর আত্মরক্ষা । সব মিলিয়ে মানব-চরিতর ও মানব- 
মাহাত্মযই নাটকে শেষ পর্যন্ত জয়ধবজা উদ্ভডীন করেছে। এই-ই বঙ্গনারী'তে 
দবজেন্দ্লালের শ্রেম্ত কৃতিত্ব! 

মানব-চিত্তের পরম বাঞ্চতের এই সর্বাঙ্গনণ প্রাতিষ্তঠা সম্ভব হত না বাঁদ 
মন্তপ্রাণ, অর্ধোল্মাদ, আনন্দময়, “অসভ্য কেদার না পাকত। কেদার মানব- 
সমাজে দেখা যায় না, দেখা গেলেও বড় একটা দেখা যায় না, অথচ কেদারকে 
গ্ীবনের পথে সঙলা [হিসাবে পাবার জন্য মানব-চিত্ত তাঁষত ও ব্যাকুল। এই 
চারতকে সৃষ্টি করে তাকে বিম্বাসযোগ্য করে তোলা সহজ 1শল্পকর্ম নয়। 
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এই নাটকে এক প্রান্তে অবস্থান করছে মৃ্তপ্রাণ কেদার, অন্য প্রান্তে রয়েছে 
কুটিল অজগরের মত বিষাল্ত, ধম্মধবজনী, ভণ্ড, ভয়ঙ্কর উপেন্দ্র। দুটি চারনই 
তাদের কর্মে ও উদ্দেশ্যে অত্যন্ত গভীর ও গম্ভীর চাঁরনের প্রাণখ, কিন্তু 
তাদের বাহ্যক আচরণ সর্বদা হাস্যোদেক করে। িজ্পকর্ম করতে 'গয়ে 
নাট্যকার দুটি চরিন্রেই স্প্রচ্ুর বর্ণসমাবেশ করেছেন। অথচ তা স্বভাব- 
িরোধশী, অস্বাভাবক বা বিসদৃশ হয় নি। এখানেই এই দুটি চারত সাষ্টতে 
তাঁর অপাঁরসীম নৈপুণ্য । যে "দ্বিজেন্দ্রলাল প্রথম জীবনে প্রহসন রচনায় 
বহু সময় ও বহ্‌ মনোষোগ ব্যয় করেছেন, জীবনের আন্তম পর্বে সাগাঁজক 
নাটক রচনার সময় সেই শিল্পরীতি ও আভিজ্ঞতা প্রয়োগ করে তিনি এই 
আশ্চর্য সৃফল লাভ করেছেন। বাংলা নাট্য-সাহিত্যে চরিল্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে 
কেদর ও উপেন্দ্র চার দুটি দ্বিজেন্দ্রলালের আশ্চর্য দান বলে বিবেচিত হবে। 
অবশ্য ধীতহাসিক নাটকেও তিনি এর পূর্বেই এই জাতীয় চারন্র সার্থকভাবে 
সান্টি করেছেন। 'সাজাহান' নাটকে দিলদার চারত্র তার প্রমাণ। 'কন্তু 
এ&ীতিহাসিক নাটকের বর্ণঢ্য এবং কল্পনাবহুল পরিবেশে যা সহভে সম্ভপ, 
সামাঁজক নাটকের পাঁরাঁচিত, বর্ণহীন পটভূমিতে তা সাঁন্ট করা অনেক 
পাঁরমাণে কাঁঠন। দ্বিজেন্দ্রলাল সেই কঠিন কর্ম আশ্চর্য নিপুণতার সঙ্গেই 
দম্পাদন করেছেন । 

এই প্রসত্গে একটি বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য । গিরিশচন্দ্রের 'বলিদান' 
এবং দ্বজেন্দ্রলালের 'বঙ্গনারী' একই সমস্যার ভাক্ততে রচিত। কল্ত দুইয়ে 
পার্থকা কত! 'ধালদানে'র প্রকাশকাল ১৯০৫ সাল আর 'বঙ্গনারা' স্বভাবতই 
১৯১১৩ সালে দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুর পূবেই রচিত, যদিও িজ্গনারী'র 
পস্তকাকারে প্রকাশকাল ১৯১৬। যাঁদও দুই নাটকের রচনায় পার্থক্যের 
কাল মাত্র আট বছরের বেশী নয়, ধিল্তু দাট নাটকে যেন দুই প্রজন্মের 
বাবধান। এ কথা ঠিক যে. 'বালদানের করুণাময় আর 'বঙ্গানারী'র দেবেন্দ্ 
এই দুজনের মধ্যে খুব বেশী তফাৎ নেই। দুজনেই বিষগ্, একান্তভাবে 
বিপন্ন: কন্যাদায়ে বিষম বিরত। কিন্তু করুণাময় নাটকের প্রথম থেকে শেষ 
পর্য্ত বড় অসহায়, বড় সকরুণ, প্রায় ভেঙে-পড়া মানুষ। কিন্তু দেবেন্দু 
তেমনাট নয়. তার বিষপ্নতার অন্তরালেও কোথায় যেন একটা কি আছে, কোন 
জোর আছে যা তাকে সবর্ষণ অন্তত খাড়া করে রেখেছে । একে দুই ব্যান্- 
চাঁরন্রের বিশেষ পার্থক্য বলেও গ্রহণ করতে পারি। কিন্তু এ সব বাদ দিয়েও 
দুটি নাটকে কিছ কিছু জায়গায় আশ্চর্য পার্থক্য আছে, এমন কি সেখানে 
তারা প্রায় বিপরীত 'বালদানে' যেখানে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একটি 
িবষ্তা ও বিয়োগাল্তিকতার কৃষ্ণ ছায়া সমস্ত পরিবেশকে ছেয়ে আছে, 
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সেখানে 'বঙ্গনারীর বিষগ্রতা মূহূর্তে মুহূর্তে কোন্‌ আগন্তুক আনন্দ আর 
আশ্বাসের দমকা হাওয়ায় বার বার উড়ে গিয়েছে, বার বার তাকে পরাজিত 
করেছে। অনেকেই একটা বিশেষ ও স্পম্ট কারণকে এর জন্য অঞ্গঁল 'নিদেশ 
করবেন হয়তো! বলবেন, কেদারের ব্যান্তগত উপাঁস্ধাতি ও কার্ফকারতার 
ফলেই এ সম্ভব হয়েছে। সত্য কথা! কিন্তু কেদার এল কোথা থেকে! 
এ কথা ঠিক যে, কেদার সেই চিরকালের আনন্দময়, সত্যনিষ্ঠ, দুঃসাহসী 
পুরুষ। কিন্তু সেও এসেছে নবীন কালের মূর্তি নিয়ে। নাটকে কেদার তো 
নবীন কালেরই নিত্য মূর্ত! তা ছাড়া 'বাঁলদান' নাটকে যেখানে অপান্রে 
বিবাহত কন্যা কিরণ্ময়শর দুর্গাতির অন্ত ছিল না, সেখানে দেবেন্দ্রের কন্যা 
সুৃশলার মূর্তি একেবারে বিপরীত। বদ্ধ পান্নে কন্যা সম্প্রদানের প্রস্তাবের 
মুহূর্তেই সে তার নবীন কালের শিক্ষার জোরে, সজোরে বলতে পেরেছিল-_ 
আমি বিয়ে করব না। আমি সমাজের পায়ে নিজেকে বলি দেব না, থাকে 
প্রাণ--যায় প্রাণ। নবীন বিজয়ী কালই সুশীলাকে এ মন্তণা ফুগিয়েছে। 
বিলাত-ফেরতের সঙ্গে সুশীলার 'বিবাহে যে আপাত্ত হয়েছিল সে আপাত 
এবং বাধাও শেষ পর্যন্ত টেকে নি। সুশীলার সঙ্গেই বিনয়ের জীবনের 
গ্রন্থিবম্ধন ঘটেছিল শেষ পন্ভি। সামাজিক কুসংস্কার ভেঙে বাংলা নাটকে 
যে সব বিবাহ সংঘটিত হয়েছে 'বঙ্গানারী'তে বিনয়-সুশীলার বিবাহ তাদের 
আঁদতম একটি । 

যাই হোক, দ্বিজেন্দুলাল নাট্যকার হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন 
প্রহসনের মধ্য দিয়ে। চারপাশের ব্রুটি-বিচ্যুতি ও বৌচন্রাময় জীবনকে 
যথাসম্ভব লঘু সরসতার পথে প্রকাশ করে তাঁর যাব্রারম্ভ। সেই যাতাই তো 
[ভল্লতর ক্ষেত্রের সন্ধানে তাঁকে পেশছে দিয়োছল এতিহাঁসক নাটকের ক্ষেত্রে। 
সেখানে স্বর্ণময় শিজ্পকণীর্ত রচনা করে জীবনের আঁল্তম পর্বে তিনি 
পেশছেছিলেন সামাঁজক নাটকের ক্ষেত্রে। পূবের দুই ক্ষেত্রের সম্পূর্ণ 
শিল্প-অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করেই তিনি সামাঁজক নাটক রচনা আরম্ভ করে- 
[ছলেন। কিন্তু সে কাল একান্ত সংক্ষিপ্ত। তাঁর জীবনের আল্তম পর্ব 
যেখানে সমাপ্ত হয়েছে তার চেয়ে যাঁদ আরও খানিকটা দীর্ঘতর হত তা হলে 
বাংলা নাট্য-মাহতা আরও কয়েকখানি উৎকৃষ্ট সামাজিক নাটকে সমৃদ্ধ হতে 
পারত। কিন্ত যা আমরা পাই নি. তার জন্য দুঃখ করে লাভ কি ১ তান 
যা দিয়ে গিয়েছেন তাই বা কম কিসে: তাঁর শ্রেষ্ঠ দান এতহাসিক 
নাটকে। 
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(৫) 


এীতিহাসিক নাটকের ক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রলাল আজও সম্ভাটের আসনে 
প্রীতিষ্ঠিত। আজ কালধর্মে সব রকম শিল্পের মত নাট্যশিল্পেও বাস্তবতা- 
মুখী 'শিল্প-সাধনার ফলে এ্রীতহাঁসক নাটকের গুরুত্ব আশ্চর্য রকম সশীমত 
হয়ে এসেছে। কিন্তু যে কালে দ্বিজেন্দ্রলালের আঁবর্ভাব, সে কালে সমস্ত 
শ্রেণীর নাটকের মধ্যে এরীতহাসিক নাটকেরই সবচেয়ে বেশণ প্রাধান্য 'ছিল। 
এীতিহাসিক নাটক রচনার ক্ষেত্রে তাঁর সমসাময়িক কালে গিরিশচন্দ্র, ক্ষণরোদ- 
প্রসাদ প্রভৃতি 'দক্‌পালেরা নাট্য-জগৎ উজ্জ্বল করেই বিরাজমান ছিলেন। 
তা সত্তেও 'তানই এই জগতের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ও সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল 
ব্য্তিত্ব। 

প্রহসনের ক্ষেত্র থেকে সৃষ্টর নবতর পথের সন্ধানে 'তাঁন প্রথম রচনা 
আছে; কিন্তু তান যেন আপনার পূর্ণ শান্তকে এখানে সম্পূর্ণ আবিচ্কারও 
করতে পারেন 'ন, নিজেও যেন নিজের সে শান্তর পূর্ণ আস্বাদও পান নি। 
কিল্তু পপ্রতাপাঁসংহ” রচনার সঙ্গে সঙ্গে তান আপনার সম্পূর্ণ শন্তিকে 
আপনার স্ম্টর মধ্যে আবিষ্কার করলেন। 

এ দিক 'দিয়ে ১৯০৫ সাল থেকে ১৯০৯ সাল এই পাঁচ বৎসর 'শিল্প- 
সৃন্টির দক থেকে নাট্যকার 'ম্বজেন্দ্ূলালের জীবনের সবশ্রেষ্ঠ কাল। 
১৯০9৪1১১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের উত্তাপে বাংলা দেশে অজস্র 
বাঙালীর হৃদয় উন্মুন্ত হয়ে গিয়েছিল। তার ফলে সে দিন যার যা শ্রেণ্ঠ দান 
সে তাই নিয়ে পুষ্পাঞ্জালর মত দেশমাতৃকার পায়ে উৎসর্গ করবার জন্য অগ্রসর 
হয়ে এসেছিল। আবার এই জাঘাতের আলোতেই বহুজনের চারের লূক্কায়িত 
সম্পদ আত্মপ্রকাশ করেছিল। এরই ফলে যেমন এক দিকে রবীন্দ্রনাথের হৃদয় 
হতে সঙ্গীতের প্লাবন গঞ্গাধারার মত নেমে এসোঁছল তেমাঁন দ্বিজেন্দ্রলালের 
হৃদয় থেকে স্বদেশ-প্রেম তরল উত্তপ্ত লাভাস্ত্রোতের মত নাটকের মার্ত নিয়ে 
বোরিয়ে এসেছিল। এরই প্রকাশ তাঁর রাজপুত ইতিহাস-ভিত্তিক 'তিনখানি 
নাটকে, যেগুলি ১৯০৫ সাল থেকে ১৯০৮ সালের মধ্যে রচিত হয়েছিল। 
সেগুলি হল প্রতাপাঁসিংহ' দুর্গাদাস' ও মেবার পতন।। 

এই তাঁলকাকে সম্পূর্ণ করবার জন্য আরও দুখানি নাটকের উল্লেখ 
করতে হবে । সে দৃখানি হল 'নূরজাহান' এবং 'সাজাহাল'। এই পাঁচখানি 
নাটকে তাঁর এঁতিহাসিক নাটকের তালিকা সম্পর্ণ। এই পাঁচখানি নাটকেই 


৬--২২১৩বি 


৮২ পাঁচজন নাটাকারের সন্ধানে 


'দ্বিজেন্দলালের শ্রেম্ঠ শিজ্পকণর্তির চিহ এবং নাট্যকার 'হসাবে শ্রেষ্ঠ গৌরব 
নাহত। 

এই নাটকগুঁলির মধ্যে যে উত্তাপ নিহিত, তা আজকের পাঁরবার্তত-রুচি 
পাঠক ঠিক পাবেন না, পেতে চাইবেনও না। কালধর্মের গুণে এই পণ্টাঙ্ক 
নাটকগগীলকে আজ অনাবশ্যক দীর্ঘ মনে হধে, নাটকীয় উতন্তিগুলিকে বহু 
স্থলে অকারণ দীর্ঘ ও বাহুল্য বলে মনে হবে। যে সব আবেগ ও আদর্শের 
কথা নাটকের প্রায় সমস্ত অংশেই বার্ণত তাকে সম্পূর্ণ সত্য মনে হবে না, 
অবাস্তব বোধ হবে। কিন্তু এ সব সত্বেও অসঙ্কোচেই বলতে পারি, আমাদের 
জশবনে এমন মূহূর্ত ও ক্ষণ এখনও আসতে পারে যখন এইগুলির চেয়ে 
সত্য আর ছু মনে হবে না। সেই পাঁরবার্তিত মানাঁসক অবস্থায় অনুভব 
হবে যে নাটাকার যা রচনা করেছেন তা বাস্তব, এবং যেমন ভাবে রচনা করেছেন 
শিল্পের দিক থেকে তা ঠিকই হয়েছে। যে উজ্জল ও উত্তপ্ত পটভূমিতে 
নাটকগ্ালর জন্ম, পাকের জীবনের পটভূমিতে সেই উত্তাপ ও আলোর স্পর্শ 
লাগলেই তবে এদের যথার্থ স্বরূপ অনুভব করা যাবে । সেই মুহূর্তে এদের 
গাঢ় সতা অনুভবে 'ীবন্দূমাত্র সংশয় থাকবে না। 

রাজপুত ইতিহাস-ভিত্তক নাটক তিনখানির মূল বিষয় স্বদেশপ্রেম : 
শন্লুহচ্তে আক্রান্ত ও নির্যাতিত স্বদেশকে আক্লমণ ও নির্যাতন থেকে রক্ষায় 
রাজপুত ক্লাতি বিব্রত এখানে ইতিহাসের পান্র-পান্নীরা শুধুমান্ত ব্যাস্ত 
নন, সমগ্র জাতিই তাদের মুখ 'দয়ে আপনার বেদনা ও বীর্ধ প্রকাশ করছে। 
তার ফলে পান্ন-পান্লশর কেউই, আমরা যে সব মানুষকে প্রাতাঁদন দৈনান্দিন 
প্রাতাহিকতার মধ্যে দেখ, তাদের মাপের নয়। তাদের মুর্তি আবেগের দ্বারা, 
আদর্শের দ্বারা বহু; পরিমাণে স্ফীত ও দীর্ঘ। সেই স্ফীত ও দীর্ঘকায় 
মৃর্তগীলর মধ্যে আমাদের বাত্তস্বার্থের দ্বারা স্বয়ংসম্পূর্ণ ও ক্ষ 
আবেগকে খুজে পাব ? করে? বৃহৎ আবেগ ও মহৎ আদর্শের পটভূমিতে 
তাদের বিচার করলে তাদের সতা মূর্তি ও বাস্তবতা উদ-ঘাঁটিত হবে । 

বাকী দুখাঁন নাটক 'নুরজাহান' ও “দাজাহান” সম্পর্কেও সেই ধরণের 
কথাই বলতে হবে। এরা যেন অতীত কালের বিশালকায় স্বী-প্রুষ। 
এদের কোন একটি ক্ষুদ্র সংসারে ধরে না, সমগ্র ভারতবর্ধ এদের গৃহাঙ্গান। 
এদের আশা-ভরসা, দুঃখ-বেদনা, ক্ষোভ-প্রেম, 'হিংসা-প্রাতহংসা, উত্থান-পতন 
সবই তেমান বড় মাপের। ইতিহাসের আত বৃহং ফ্রেমে এই সব আঁতকায় 
চারমগুলির মধো বড় মাপের, আঁত তীব্র, আত উচ্চ এই আবেগগ্যাল না 
খাকলেই বয়ং বেমানান হত। 

কিন্তু এতিহাদিক নাটকের ক্ষেতে কেবল 'দ্বিজেস্্লাল সম্পর্কেই এই 
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কথাটি খাটে সম্পূর্ণরূপে! তাঁর আগে, তাঁর পরে ও তাঁর সমসামায়ক কালে 
বহুজনেই বহু এতিহাসিক নাটক রচনা করেছেন, কিন্তু আর কারও ক্ষেে 
এ কথাটি সম্পূর্ণভাবে খাটে না। এক ধরণের এ্ীতহাসক বাস্তবতা তানি 
সৃষ্ট করতে চেয়েছেন এবং তা 'তাঁন সার্থকভাবে সৃষ্ট করতেও পেরেছেন। 
এই সার্থকতার চাবিকাঠিটি নিশ্চয়ই কোথাও আছে। সোঁট অনুসন্ধান করা 
দরকার। 

প্রথম কথা প্রাতাট চরিত্রের স্ফীত আবেগ । আবেগ সম্পর্কে কিছু কথা 
এখনই উল্লেখ করেছি। সাধারণত একটি মানব-চরিঘে বাঁধ ও আবেগ 
মেশামিশি হয়ে থাকে, তাই বহু বিচিন্নের আধার এই মানব-জীবনে মৌল বা 
শুদ্ধ আবেগ আমরা কদাচিৎ প্রত্যক্ষ কার। সাধারণত মানব-চারি্ 'বাঁবধ 
মিশ্র আবেগের দ্বারা সম্ট. এবং তাদের প্রকাশের সময়েও সচরাচর সেই মিশ্র 
আবেগের ক্রিয়াই প্রতাক্ষ করি। কিন্তু মৌল ও বিশুদ্ধ আবেগও আমরা 
ভবনে প্রতাক্ষ কার, যার মধ্যে অন্য আবেগের মিশ্র 'ক্রয়া নেই। শদ্বজেন্দ্র 
লালের এ্রাতহাঁসক নাটকে আঁতকায় চারন্রগ্ীল সবই এক এক মৌল ও 
বিশুদ্ধ আবেগের আধার । এক এক পৃথক আবেগ, অন্য সব আবেগ বিবাঁজতি 
হয়ে, এই চরিব্রগুলির মধ্যে ভীরতম মৃর্তিতে প্রকাশত। 'প্রতাপাঁসংহে' 
প্রতাপাঁসংহ, শন্তাসংহ, প্রতাপের কন্যা ইরা, মহাবৎখাঁ, মেহেরউীল্নসা, দৌলত- 
উন্নিসা; 'দুর্গাদাসে দুর্গাদাস, শম্ভুঁজি, গুলনেয়ার, মহামায়া; 'মেবার পতনে 
রাজা অমরাঁসংহ. মহাবৎখাঁ, গোবিন্দাসংহ, অজয়াঁসংহ, মানসী, সত্যবতণী, 
কল্যাণী: 'লাজাহানে' সাজাহান, দারা, সূজা, ওরংজীব, মোরাদ, মহম্মদ 
খাঁ, খুরম. বিজয়াসংহ, মেহেরউীল্লসা, লায়লা-এই অসংখ্য চীরন্র মাত এক 
একটি আবেগকে জনবন প্রকাশের একমাত্র মাধ্যম বলে বেছে 'নয়ে সেই একমাত্র 
আবেগের পথ দিয়ে নজেকে আতি স্ফীত ও অতি তক্ষ ও তীব্র করে প্রকাশ 
করেছে । দেশপ্রেম, আনৃগত্য, প্রাতিহিংসা, কামপরায়ণতা, প্রেম, গর্বান্ধ অক্ষম 
প্রেম এই সব আবেগ ও প্রবৃত্তির এক একটির আধার এক এক জন; কোন 
ক্ষেত্রেই কেউ একের আঁধক গ্রহণ করে নি। মূলত মাত্র একটি আবেগের 
পথেই সমগ্র ব্যন্তিহের প্রকাশ। তাই প্রাতিটি চরিল্রের প্রকাশ এমন তাঁর, তীক্ষ।, 
অকপট ও প্রবল। প্রকাশের সেই একমুখস প্রাবলযই তাদের অস্তিত্বকে আতি 
বৃহৎ করে রচনা করেছে। 

িন্তু সবেরই একান্ত শিল্পময় প্রকাশ ঘটেছে এই নাটকগৃলিতে । এখানে 
প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ছ্বিজেন্দ্লালের এই পচিখানি এঁতিহাঁসক নাটকের 
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পারচ্ছ্ ও সূচার্‌ গঠন সমগ্র বাংলা নাট্য-সাহিতোর মধ্যে একান্ত দুর্লভ 
এবং সেগ্াল আজও বাংলা পণ্ঠান্ক নাটকের আদর্শস্থল হয়ে দাঁড়য়ে আছে। 
নাটকগুল একান্ত পরিচ্ছন্ন ও সুচার্ভাবে পাঁরকাঁজ্পত ও রঁচিত। পাঁর- 
কম্পনার মধ্যে অস্পঙ্টতার আভাস মান্র কোথাও নাই। নাটকগুলির আরম্ভ, 
তারপর দ্ুতগাততে তার আরোহ ও তারপর তার অবরোহ ও সমাস্তি। 
সমস্ত কাঁহনী একের পর এক যেন দল পাঁরস্ফুট করে নাটকের শেষ মর্ম- 
মূলে দর্শক ও পাঠককে অনিবার্ধভাবে পেশছে দেয়। স্তর-ীবন্যস্ত কাহনন 
চারিদিকে যাঁদও আপনার শাখা বিস্তার করে তবু তা অরণাজালে পাঁরণত 
হয়ে পাঠকের সহজ মানসযান্ার গাঁতি রোধ করে না বা বিভ্রান্ত করে না; 
আপনার স্পম্ট, পারচ্ছল্ন মূর্তিট সব সময় পাঠকের চোখের সম্মূথে ধরে 
রাখে এবং পাঠক অনুভব করেন সেই বিশেষ বিশেষ শাখা-প্রশাখার গাঁত 
তাঁকে কোন্‌ দিকে যাবার ইঞ্গিত 'দিচ্ছে। তাঁর নাটকের কাহিনশতে নাটকীয় 
প্রকাশ আছে, কিন্তু তা অতি-নাটকীয়তার আতিশয্যে স্থল নয়। তাঁর 
নাটকের বিন্যাসের এই স্পম্টতা ও খজুতা, বহু জাঁটলতা সম্বালত হয়েও, 
আতি পারিচ্ছন্ন। এই স্পন্টতা ও পাঁরচ্ছন্নতাই তাঁর নাটকগীলকে এক অনন্য 
উজ্জ্বলতা 'দিয়েছে। 

কিল্তু নাটকের বিন্যাস, সে তো কেবল বহিরঞ্গ বিষয়। নাটকের বিন্যাস 
আসলে নির্ভর করে তার চারন্রগঁলর প্রাণবত্তার প্রকাশে । তিনি এই 
এঁতিহাঁসক নাটক রচনা কালে চরিত্র চিন্রণের অতি আশ্চর্য ও গড় শিল্প- 
কৌশলাটি সম্পূর্ণভাবে আয়র্ত করতে পেরেছিলেন এবং তাঁর নাটকগুলিতে 
তার সার্থক প্রয়োগ করেছিলেন। বাংলা নাট্য-সাহতোর আর কোনও নাট্যকার 
নি। সাধারণত নাটকের প্রারম্ভে যে যে চারত্রগুঁলি নিয়ে নাটক আরম্ভ হল 
নাটকের আন্তম পরবে প্রায়শই আমরা দোখ নাটকীয় চাঁরত্গুলির বিশেষ 
বদল হয় 'নি। তারা যেমন 'ছিল প্রায় তেমনিই আছে। কাল যেমন জীবকে 
পঁরপাক করে ও অপাঁরপক্কে কালের পাকের মাধ্যমে পারিপক্ক করে 
তোলে, তেমনি নাটকীয় ঘটনার কটাহে নাটকীয় চাঁরত্রেরও পাক হয়, 
এবং ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে তারা এক ধরণের পাঁরপকতা লাভ করে; 
অন্ভত যা ছল তা আর থাকে না. ভার থেকে অনেক পৃথক প্রাণীতে 
পারণত হয়। সে প্রায় একই দেহে জন্ম থেকে জন্মান্তরের মত। 
কিন্তু এ শান্ত খুব কম নাট্যকারেরই আয়ন্তে। এ শাল্ত কিন্তু ম্বিজেল্দু- 
লাল সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করেছিলেন। 'প্রতাপাঁসংহে' নাটকারম্ভের প্রতাপ- 
িসংহ ও নাটকের শেষে ম্তাশব্যাশায়ী প্রতাপাঁসংহ অথবা 'দুর্গাদাসে 
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নাটকারম্ভের শন্ত কঠিন দ্‌র্গাদাস ও নাটকশেষের বিষ, প্রশান্ত দুর্গাদাস 
একই দেহে দুই ভিন্ন মানুষ। 'নূরজাহান' নাটকে আরম্ডের প্রসন্না, হাস্য 
নৃূরজাহানে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। 'নূরজাহান' নাট্কারচ্ভের সরলা লায়লা 
ও নাটকের ঘটনার আবর্তে আবর্তে উল্মাথত প্রাতাহিংসায় ক্লূর ও শেষে শান্ত 
স্নেহশবলা লায়লায় যেন একই রমণীর মধো দুই বিপরীত মার্ত বিভাঁসত। 
'সাজাহান' নাটকের আরম্ভকালের উীদ্বগন সম্রাট সাজাহান আর আঁন্তিম 
পর্বের উন্মাদ, শোকার্ত, আতুর সাজাহানে প্রভেদের কি পাঁরমাণ হয়? 
এ তো উদাহরণ হসাবে কয়েকটি চাঁরন্ের উল্লেখ করলাম মান্ল। ওই পাঁচ- 
খানি নাটকের প্রায় সব চীরঘ্গাঁলতে নাটকীয় কাঁহনশর চলমানতার সঙ্গো 
চাঁরব্লগ্বালর চলমানতা ও স্পম্ট পারবার্তত মার্ত লক্ষ্য ও আস্বাদ করবার 
বিষয়। তাঁর নাটকগুৃলির পাঁরচ্ছন্ন, স্পঙ্ট, সুগঠিত কাহিনী যাঁদ তাঁর 
নাটককে দ্বিমান্রিক পাঁরধি দান করে থাকে তা হলে তাঁর নাটকীয় চারত্র- 
গীলর চলমানতা তাতে এক ব্রিমান্রিক পাঁরাঁধ সংযোজিত করেছে। 

তাঁর এীতহাসিক নাটকগ্ীলর শিল্পাস্বাদ ছাড়াও আরও একাঁট পৃথক 
ফলশ্রুতি আছে। তাঁর সব নাটকই, বিশেষ করে এই এীতিহাসিক নাটকগুলি 
কেবলমান্র রসচর্চার বিষয় হয়েই শেষ হয়ে যায় নি, ভাব যে জীবনের অভ্যন্তরে 
প্রবিষ্ট হয়ে জীবনে নৃতন উদ্যমের ও ওজস্বিতার সণ্টার করতে পারে, তারও 
প্রমাণ রয়েছে এখানে । ভাব-্চর্চার দ্বারা যে পৌরুষ ও মনবষ্যত্থের সাধনা ও 
উদ্বোধন সম্ভব তা তিনি এই নাটকগুীল রচনা করে সাথ কভাবে প্রমাণ করে- 
িলেন। এবং এই ভাব কোন ক্লমেই অস্পন্ট বা সাধারণ মানববোধের বাইরের 
ণিকছু নয়। একান্ত সহজ ও স্বতস্ফূর্ত এর অনুভব ও প্রকাশ। এ এমন 
এক ধরণের আদর্শবাদ যা বিশেষ কালের প্রয়োজনেও যেমন প্রয়োজনীয়, 
তেমান চিরকালের প্রয়োজনেও সমান প্রয়োজনীয়। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে 
তাঁর নাটকগৃলর কোন চাঁরন্র এই উজ্জবলতা থেকে শ্রম্ট নয়। প্রাণত্যাগের 
প্রাককালেও একমাত্র 'সাজাহানে' সাজাহান ছাড়া কেউ জীবনের উজ্জল ও 
স্বস্তিকর স্থিতি থেকে ভ্রম্ট হয় নি। এমন নাটকীয় চরিত্রের সাম্নধ্য ও 
সাহচর্য দর্শক বা পাঠকের পক্ষে কম সুখকর ও স্বাস্থ্যকর নয়। 

তাঁর পাঁচখানি এতহাঁসক নাটকের সবগনুলিই বিয়োগান্ত। কিন্তু 
সবগৃলিতেই মানব-জীবনের ও মানব-আঁস্তত্বের অকুণ্ঠ জয়ঘোষণা আছে। 
এমন কি যে 'দাজাহান' নাটক পাঁরপূর্ণভাবে বিয্লোগান্ত, যেখানে নায়ক সম্ভাট 
দাজাহান মৃত্যুর পূর্বে মানাঁসক স্থিরতা হারিয়ে উন্মাদ হয়ে গিয়ে মানুষ 
হিসাবে ভারসাম্য হারিয়েছেন, তখনও তাঁর হৃদয়ে সহস্র অপরাধে অপরাধী, 
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পাষণ্ড পুত্র ওরংজীবের জন্য পিতৃস্নেহ আতুর হয়ে সকাতরে অশ্রুপাত 
করেছে। এক দিকে নাটকগুকি মানব-অস্তিত্বের জয়োচ্চারণে অকুণ্ঠ, আবার 
অন্য দিকে সেই জীবন, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ষে মানব-জশীবন এই পৃথিবীর 
পটে বিধত সেই জীবন, যেন আমু দুঃখের ও ক্লেশের এক আনিবার্ধ 
শোভাযাঘ্রা। মানব-জশীবনে সব সুখের উপকরণের প্রাচুর্য সত্তেও কেউই 
দুঃখের হাত থেকে পরিন্লাণ পায় নি। রাজপুতানায় রাজপ্রাসাদগৃলিতে সব 
সুখেরই উপকরণ তো 'ছল; বাইরে ভোজ্য ও এশ*ব্ের প্রাচুর্য, মানৃষের 
অন্তরে প্রেম, মমতা, দেশপ্রেম, বীর্য সমস্ত উৎকৃম্ট মানবীয় গুণের প্রাচুর্য । 
তা সত্তেও তারা দুঃখ, রেশ, বেদনা ও যন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণ পায় নি। এ 
ক্ষেত্রে একটা সহক্ত উত্তর আছে। সাম্রাজালোভী মুঘলশান্তি বিপুলতর শান্ত 
[নয়ে, বাইরে থেকে এসে, রাজপূত-জীবনের সুখের হাটে আগুন জবালয়ে 
দুঃখ ও মন্ত্রণা য়ে এসেছিল। কিন্তু মানুষের জীবনে দুঃখ এসোছিল, 
আসে--এইটাই আসল কথা। কে এনোছল, কেন এসোছিল সেটা বড় কথা 
নয়। বিজয়খ দুগাদাস জীবনে কি অজ্ঞ করতে বাকী রেখোছিলেন £ 
শত্রুকে বার বার তিনি নাঁজত করে মাড়বারকে তিনি শত্রুশ্‌না করোছিলেন। 
এই বিজয়ী ধীরের তুলা হৃদয়বান, চীরন্রবান ও সত্যসম্ধ সে দন কে ছিল 
রাজপূতানায়? তা সত্তেও তান কেন মাড়বার হতে রাজাদেশে নির্বাঁসত 
হয়োছলেন? কারণ এই মানব-নয়াতি। দুঃখ ও কর্লেশের পথেই তার যাত্রা, 
সেই বিষগ্ন অন্ধকার পথেই সে পৃথিবীর প্ঠপট থেকে মুছে যাবে। "দিল্লীর 
প্রাসাদে কিসের অভাব ছিল? 'কছুরই অভাব ছিল না তো। অতুল বৈভব. 
অনন্ত এখ্বর্য সেখানে! সেখানে ওই বৈভব ও এ*্বর্যের পথেই জশবনে 
অন্ধকারময় ক্লেশ ও দুঃখ, জবালাময় মনোকস্ট নেমে এসোছিল। একবার নয়, 
বার বার। 'দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম বয়সের প্রহসন রচনার লঘু আনন্দময় কাল 
তখন বিগত। জীবনে দুঃখ, বেদনা, বিরোধিতা আস্বাদ করে জীবনের গভনরে 
তখন 'তনি প্রবেশ করেছেন। সেই কালের উপলব্ধি ও অনুভবে নাটকের 
কাহিনী অনুরজিত হয়ে, এই নাটকগ্লির মধো জীবনের বিয়োগান্ত, বেদনার্ত 
ও যল্তপাকাতর মৃর্তই প্রকাশত হয়েছে। তা সত্বেও তান জাবনের প্রতি 
আস্থা হারান নি। শৈষ পর্যন্ত জীবনের বিয়োগাল্ত, যল্লণাকাতর পাঁরণামের 
উপলাধ্ধ সত্তেও তিনি জীধনের জয়োচ্চার করে গিয়েছেন। 

নাটকে সস্পম্ট, সৃঠাম ও পাঁরচ্ছন্ন কাঁহনীর বিন্যাস, নাটকীয় চরিতে 
প্রবল আবেগের সাম্রবেশ, নাটকীয় চাঁরত্রগুলির ছেদহীন চলমানতা, জশবন- 
বোধের বিয়োগাল্ত গতশরতা, সার্াগ্রক মানব-জশীবনের প্রত নিঃশেষ আস্থা 
ও সেই সম্গে নাট্যকারের চিত্তের ও মননের রুচি ও দীপ্তি, সেই সঙ্গে তাঁর 
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কাব্য-এ্বর্ধময় ভাষা তাঁর এীতহাঁসক নাটকগৃলিকে আমাদের নাটা-সাহতোো 
শ্রেম্ঠ বিশিষ্টতায় চিহৃত করে রেখেছে । এই সব কারণে এ্ীতহাঁসিক নাটকের 
ক্ষেত্রে আজও তানি উজ্জ্বলতম ব্যান্তত্ব 'হসাবে প্রাতাত্ঠিত হয়ে আছেন ও 
থাকবেন। 


(৬) 


নাট্যকার 'হিসাবে তাঁর আরও এক অনন্য সম্পদ ছিল এ সম্পদ মহাকাঁব 
রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কারও ছিল না। সে তাঁর গান। গীতিকার গিসাবে 
তাঁর স্বতন্ঘ খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা ছল। সেই শাক্তকে তিনি নাটকের প্রয়োজনে 
জীবনের প্রথম কাল থেকেই সার্থকভাবে ব্যবহার করোছলেন। গশাতকারের 
শীন্তকে নাটকের প্রয়োজনে ব্যবহার করা সহজ নয়: বহু ক্ষেত্রে এই দুই শান্ত 
পরস্পর-বিরোধী হয়ে দেখা দেয়। তাঁর ক্ষেত্রে এই দুই শান্ত পরস্পর-বিরোধণ 
না হয়ে বরং পরস্পরকে সপ্র্ুর সহায়তা করেছে। তাঁর গান তাঁর নাটককে 
আধকাংশ ক্ষেত্রেই খর্ব করে নি. বরং গৌরবান্বিত করেছে। প্রহসন এবং 
এীতহাসক নাটক দুই ক্ষেত্রেই তাঁর গানগুলি নাটকগীলর নাট্যগৌরব 
বর্ধিত ও নাট্যরস ঘনীভূত করেছে। 

প্রহসন রচনার সময় থেকেই তিনি এ শান্ত কাজে লাশিয়েছিলেন। 
এীতিহাসিক উপন্যাসেও সমানভাবেই গান নাটকের অংশ'ভূত হয়েছে। প্রীতি 
ক্ষেত্রেই গানগ্ল নাটকীয় রসকে আশ্চর্যভাবে ঘনীভূত করেছে। নাটকের 
ঘটনা ও সংলাপের মধ্য "দিয়ে প্রত্যক্ষভাবে বা প্রচ্ছল্নভাবে নাটক আপনার 
গতিতে চলতে চলতে একটি গণতের প্রান্তে এসে দাঁড়ীল। সচরাচর নাটকে 
দেখা যায় গানের সময় নাটকীয় ঘটনা পথ চলতে চলতে এসে হঠাৎ গানের 
সরোবরের তীরে পথ হাঁরয়ে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। গান শেষ হলে আবার 
গানের সরোবর সাতার কেটে পার হয়ে ওপারে নূতন করে পথ ধরতে হল। 
অথচ দ্বিজেন্দ্ুলালের নাটকে নাটকের ঘটনা সংলাপ জলধারার মতই গানের 
হদে পড়ে আপনার গাঁতকে ঘনীভূত করে আবার ওঁকে নূতন পথ কেটে 
বোরয়ে গেল; তার গাঁত কোথাও স্তব্ধ হল না। সোজা কথায় সাধারণভাবে 
গান যেখানে নাটকে নাটকীয় গাঁতকে মন্দখভূত করে সেখানে তাঁর নাটকে 
গান নাটকণয় রসকে ঘনধভূত করেছে। আজও আমরা তাঁর বহু গানের কাল 
ব্যবহার কার, অথচ জানি না সেগুলি তাঁর নাটকেরই অংশ বিশেষ । 

পবরহে' হেসে নাও দুদিন বৈ ত নয়" 'সে কেন দেখা দিল রে, না দেখা 
"ছল রে ভালো'; প্রায়শ্চিন্তে “আমরা বিলেত ফের্তা ক' ভাই", হল কি? 
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এ হল কি? এ ত ভারী আশ্চার্য!'; শ্র্যহস্পরশে পার ত জল্মো না কেউ, 
বিষ্যৎবারের বারবেলা'; 'পুনর্জল্মে' প্রাণ রাখিতে সদাই ষে প্রাণান্ত'; 
'বঞ্গনারশী'তে 'ঘোরো, ঘোরো আমার ঘাঁন' আজও আমাদের সরস মুহূর্তে 
আমাদের মুখে মুখে ফেরে । জাঁবনের গম্ভীর ও গভীরতর ক্ষেত্রেও এ শান্ত 
সমানভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। 'প্রতাপাঁসংহে' 'ষাও যাও সমরক্ষেত্রে গাও উচ্চে 
রণজয় গাথা", 'মেবার পতন' নাটকে 'ভেঙে গেছে মোর স্বঙ্নের ঘোর, 'ছি+ড়ে 
গেছে মোর বাঁণার তার' 'মেবার পাহাড় মেবার পাহাড়-ষুঝোছল যেথা প্রতাপ 
বশর" বা 'সাজাহান' নাটকে 'এসোছ, আজ এসোৌছ বধূ হে নিয়ে এই হাঁসি 
রূপ গান', আমি সারা সকাল্গটি বসে বসে এই সাধের মালাটি গেখোছি', ধন 
ধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধুরা' প্রভৃতি গান আজও যে কোন 
আধানক গানের মতই সচল ও প্রাণবান, এবং আমাদের আধুনিক আবেগের 
অংশ বিশেষ । 

তাঁর স্বদেশপ্রেমের গানগুীল তাঁর এীতহাঁসক নাটকের দীপ্তি ও 
গাঢ়তাকে উজ্জ্বলতর ও গাঢ়তর করেছে । এগুঁল আজও সগৌরবে গত হয় 
এবং আমাদের ভিতরে এখনও এমন বাঞ্চত ক্রিয়া করে যা অন্য আধিকাংশ 
গানের দ্বারা সাঁধত হয় না। 


(৭) 


নাটকের রাজ্যে তিনি বহু কারণেই স্মরণীয় পুরুষ । বহু কারণের 
মধ্যে একাঁট বিশিষ্ট কারণ হল বাংলা নাট্য-সাহত্যে তিনি কিছু নৃতন 
ধরণের চরিত্র সৃষ্ট করে গিয়েছেন। তাঁর পূর্বে সাহত্যের ক্ষেত্রে, বিশেষ 
করে নাটা-সাহত্যের ক্ষেত্রে সে সব চারন্র ছিল না। এবং সেগ্াঁল যে সার্থক 
সৃষ্টি তার প্রমাণ মিলবে এই সব চরিত্রের একাঁধক নাট্যকারের হাতে 
অনুকীতিতে। 'রাণা প্রতাপে' শস্তাসংহ এবং 'মেবার পতনে" অমরসিংহ দুটি 
আশ্চর্য সাঁম্ট। শক্তীসংহের মধ্যে দুটি বিরোধী ভাব তার অন্তরের মধ্যেই 
ক্রিয়াশশল হয়ে অন্তরের মধ্যেই সংঘাত সষ্টি করে চলেছে । সেই সংঘাতের 
পটভীমতেই তার চাঁরব্রের স্ফুরণ। আর অমরাঁসংহ প্রথম থেকেই এক 
আশ্চর্য বিষগ্ন মৃর্ততে মণ্টে আবির্ভ্ত। তাঁর বিষতার কারণ, সমহ্ধ, 
শস্যশ্যামল মেবারকে তিনি পিতা প্রতাপাঁসংহের চেয়ে কম ভালবাসতেন না। 
কম ভালবাসতেন না বলেই হাস্মৃখ মেবারের অন্পো ষুদ্ধের ক্ষত ও আঁশ্ন- 
দাহের কল্পনা তাঁর কাছে অসহ্য ছিল। সেই কারণেই তিনি যুষ্ধ চান 'নি। 
তিনি যে যুদ্ধ চান নি তার কারণ এ নয় যে তিনি ভীরু ছিলেন। অথচ 
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তান জানতেন যুদ্ধে মেবারের শ্যামল মৃখের স্নিগ্ধ হাসাটি মুছে যাবে। 
আবার এও জানতেন যে, যুদ্ধ তাঁকে করতে হবেই। আনচ্ছা সত্তেও অসম 
শান্ত নিয়ে যুদ্ধ করলেন। যা তান ক্পনা করোছলেন তাই ঘটল। 
মেবারের শ্যামশ্রী ধংস হল, মেবার মোগলের পদানত হল। তাঁর চাঁরত্রের 
চির-বিষ্নতার অন্তরালে মেবারের প্রাতি তাঁর প্রচ্ছন্ন গাঢ় মমতা ও বণর্যবস্তা 
সকলকে তাঁর প্রাত আঁধকতর আকৃষ্ট করে। 

তারপর “সাজাহান' নাটকের সাজাহান ও দিলদার এবং 'বগ্গনারণ'র 
কেদার। দ্বিজেন্দ্রলালের সম্মাট সাজাহান বাংলা নাটা-সাহত্যে সম্পূর্ণতম 
[বিয়োগাল্ত চাঁরন্র। সার্বিক ব্যথা ও বেদনার আঘাতে ক্ষতবিক্ষাত' এই বৃহৎ 
চাঁরন্র আশ্চর্যভাবে চান্রত হয়েছে। সমগ্র নাটকঁট যেন একটি ছাঁবতে প্রকাশ 
করা যায়। একাঁট বনস্পাতর অঙ্গে যত রকমের আঘাত কল্পনা করা যায় 
তত রকমের আঘাত বার বার তার অঙ্গে বার্ধত হয়ে তাকে দগ্ধ ও বন্জ্রাহত 
করে গিয়েছে । বহু-বজ্াহত বনস্পাতিই বোধ হয় তাঁর একমান্র উপমা । 

দিলদার আর কেদার উভয়েই বিদূষক, নূতন ধরণের বিদূষক। এদের 
অনুকৃতি পরবর্তীকালের নাটকে একাধিক বার ঘটেছে, কিন্তু তাদের 
উজ্জ্বলতা ও গভবীরতাকে কেউ স্পর্শ করতে পারেন নি। 


(৮) 


'দ্িবজেন্দ্রলাল সম্পর্কে এতক্ষণ যা বললাম তাতে আমার শ্রোতাদের এই 
ধারণা হতে পারে যে, নাট্যকার হিসাবে দ্বিজেন্দ্লালের কোথাও বিন্দ্মা্র 
টি ছিল না। ন্ট তাঁর ছিল, অনেকই ছিল। কিন্তু আমার এই বক্তৃতা 
কোনক্রমেই সমালোচনা হিসাবে আমি উপস্থাপন কার নি। তিনি বাংলা 
নাট্য-সাহত্যের স্মরণীয় পুরুষ । তাঁর নাটকের আম্বাদের তৃপ্তিকেই আম 
মাত্র পরিবেশন করতে চেয়েছি। 

তাঁর যে শ্রেষ্ঠ সূষ্টি, পণ্টাঙ্ক নাটক তা আজকের 'দিনে প্রাচীন বিগত 
কালের আঁতিকায় প্রাণীর মত বিবোচত হবে। তাদের পৃথু কলেবর, দার্ঘ 
কাঁহনী, দৈনান্দন জশবনের প্রাত্যাহক ভাষার থেকে অতি পৃথক এক ভিন্ন 
ভাষায় ব্রচিত, অতি দশর্ঘ অতি মান্রায় কাব্য-ভাবাল সংলাপ শিল্পের পক্ষে 
উপযুস্ত ও সার্থক কি না সে বিষয়ে সন্দেহ উদ্দিন্ত করবে। নাটকে সংলাপ 
যেখানে দশর্ঘ, সেখানে আবেশ সর্বদাই বড় উচু তারে বাঁধা; সেগুলি বাস্তব 
জশবনের চি্রণে বাস্তবানূগ নয়, এমন কথাও মনে হবে। নাটকের কাঁহনন 
আজকের দিনে তো অনাবশাকভাবে দশর্ঘ মনে হবেই। 


৯০ পাঁচজন নাট্যকারের সন্ধানে 


আবেগধমাঁ ছরিত্র ও ঘটনা কল্পনার সাহায্যে আকিতে শিয়ে কম্পনা হতক্ষণ 
বাদ্ধ-বিবেচনার খাতের মধ্যে প্রবাহিত ততক্ষণ তার মধোে নাটকীয় বা্তবতান 
অভাব হয় নি। কিন্তু বহু ক্ষেত্রেই কঙ্পনার প্রোত বাদ্ধ-বিবেচনার দুই 
তাঁর ছাপিয়ে এক অবাস্তব ও অসম্ভব মূর্তি গ্রহণ করেছে। 'প্রতাপাঁসংহ' 
নাটকে মেহেরউন্নিসা ও দৌলতীন্নসার অবতারণা ও প্রসঙ্গা এবং 'দৃর্শাদাস' 
নাটকে গুলনেয়ারের সম্পূর্ণ চরিত্র ও তার কার্যকলাপ এই অবাস্তবতার দোবে 
দৃম্ট। এমন উদাহরণ তাঁর রচনা থেকে আরও হাজির করা কিছ কান কাজ 
নয়। রোমান্স সুম্টির জন্য বজ্গাহীন কল্পনা এমনি ঘটফেন্ছ। 


(৯) 


এ সব ত্রুটি তাঁর রচনার মধ্যে আছে। এই সব বুট সত্বেও তান আজও 
উজ্জল, আজও স্মরণীয়। তাঁর কণীর্ত আজও পরম সমাদরের সামগ্রী । 
তাদের 'শিল্পময় সার্থকতায় তারা আজও উজ্জ্বল। শিল্পকর্ম ছাড়াও দু- 
একটি বিশেষ কারণে তিনি বরাবর আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ধণ করবেন। তাঁর 
[শিজ্পের স্বর্ণ-আধারে তিনি এক বিশেষ অমৃত আমাদের জন্য রেখে গিয়েছেন । 
তা তাঁর স্বদেশপ্রেমের উদ্দীপনা । স্বাজাত্য ও স্বজাতির সম্পর্কে অকপট 
শ্রদ্ধা ও প্রেম ছিল বলেই পরশাসনকে অপসারণ কামনা ও পরাধীনতা তাঁর 
হাদয়ে যেন আগুনের মত প্রজবলন্ত ছিল। সেই আগ্নকেই তিনি তাঁর 
[শল্পের স্বর্ণপান্রে স্থাপন করোছলেন। 'তাঁন রাজকর্মচারী ছিলেন, তা 
সত্তেও এই প্রেম প্রকাশে ভাঁর দ্বিধা ছিল না. ভয় ছিল না। এবং তাঁর এই 
প্রেম আমাদের স্বাধীনতা-আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে যথেষ্ট উত্তাপ 
যাঁগয়েছে। সেই কারণে তাঁর, আমাদের কাছে পৃথক নমস্কার প্রাপ্য রয়েছে। 
সেই নমস্কার তাঁকে নিবেদন কাঁর। 

একদিকে ধর্মীন্ধতা অনাদিকে ভাবালুতা-এই দ;য়েরই তিন শত্রু 
ছিলেন। কুসংস্কার. ধর্মের ভণ্ডামি ও অম্ধতা দ্বারা সমাজের এক অংশ যে 
পও্গুতায় আক্রান্ত তা তিন জীবনারম্ভের প্রথম কাল থেকে লক্ষ্য করে- 
[ছিলেন। ভাবালুতা যে জখবনের খজুতাকে বার বার খর্ব ও খাঁণ্ডত করছে 
এও তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত দৃষ্টির অগোচর ছিল না। তাই এই দূইকেই তিনি 
বা ও শ্লেষের দ্বারা তাঁর প্রহসনগুঁলতে ও সামাজক নাটকে বার বার 
[তরস্কৃত করেছেন। সংস্কারহশীন, ম্বিধাহপন অকুণ্ঠ উজ্জ্বল বৃদ্ধি ও শ্রম্ধা- 
শীল, সহানুভূঁতিময় হদয় এই দুইয়ের সংযোগে সম্ট দেশেহ মানুষ ভয়হীল 
হয়ে বিচরণ করবে-এই ছিল তাঁর চিত্তের আকৃতি । যাতে তার স্জ্াাত 


স্বিজেন্গুলাল রায় ৯৯ 


জীবনে নবীন উদ্যমে উদ্বুদ্ধ হয় এই ছিল তাঁর কামনা ।. এই আকৃতি ও 
আকুলতার জনাই তিনি সারা জাবন নাট্যাশল্পের মাধ্যমে প্রয়াস করেছেন। 
অগ্রজতুল্য শুভার্থার এই শুভকামনার 'বানিময়ে আরও একাঁট নমস্কারও তাঁর 
প্রাপা। সে নমস্কারও তাঁকে নিবেদন কাঁর। 


(১০) 


আজ কাল-পাঁরবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মাতৃভাষা-ভাষশ জনগণের রাাচর 
প্রভূত রূপান্তর ঘটেছে । এই রূপান্তরের ফলে আজ আর তাঁর নাটক, এক- 
আধখানি ছাড়া অভিনীত হয় না। নাটকের পাঠকও কমে এসেছে। এ 
সত্বেও এখানে উল্লেখ প্রয়োজন--আমরা যেন তাঁর রচনা থেকে মুখ না ফেরাই। 
মুখ ফেরালে তাঁর উজ্জ্বল নামে এই খণ্ডকালের 'বিস্মৃতির ধূলো পড়বে 
মান্র, তার বেশন ক্ষাতি তাঁর হবে না। কারণ আবার পরবতরট কাল এসে. 
[নিজেরই প্রয়োজনে, আমাদের তিরস্কার করে সে ধলো পরিচ্কার করে তাঁকে 
আবার সপ্রেম নমস্কার নিবেদন করবে। 

এর কারণ আমাদের অগোচর নয়। সে কারণ আমাদের কোন গ্রন্থ পাঠ 
করে জানতে হয় নি। আমরা আমাদের প্রত্যক্ষ আভজ্ঞতায় তা প্রতাক্ষ 
করোছি। তিনি তাঁর রচনার হিরণ্ময় পারে দেশপ্রেমের যে আঁশ্ন প্রজবালত 
রেখে গিয়েছেন, আমাদের জাতীয় জশবনে আপতকাল উপস্থিত হলে যখন 
অবসাদের 'হমে চাঁরাদক িমকাতর তখন প্রাণের আঁশ্ন সংগ্রহের জন্য তাঁরই 
কাছে প্রাণের আর্ততে আমরা ছুটে 'িয়োছ। জান, আবার তেমন কোন 
আপৎকাল উপ্পাস্থত হলে তাঁরই কাছে আবার ছুটে যাব । 

আজ সুখ-দুঃখময় সাধারণ দিনে আমরা তাঁকে ভুলে আছি, তাঁর নাটকে 
আজকের অন্ধতা ও মূঢ়তার শোধক ওষধ থাকলেও তাঁর দিকে মুখ ফেরাচ্ছি 
না. ক্ষাতি নাই। কিন্তু এই সাধারণ সুখ-দুঃখময় আমাদের আঁস্তত্বের গায়ে 
যে দিন ঝড়ের ঝাপটা লাগবে, সেই আপৎকালে, বিভ্রান্তির সেই মুহূর্তে 
আশ্রয়ের সন্ধানে যখন আমরা অন্ধকারে 'হিমে ছুটে বেড়া, তখন দেখতে পাব 
দূরে কে যেন অন্ধকারের মধ্যে আশনর আলো ও উত্তাপ নিয়ে দাঁড়িয়ে 
আমাদেরই অপেক্ষা করছেন। প্রাণের আর্তিতে তাঁর কাছে তাঁর কর-প্রসারত 
আশ্নর দিকে হাত বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করব-তীঁমি কে? 

ক্ষমাসূন্দর হাসির সঙ্গে উত্তর পাব-আমি দ্বিজেন্দ্লাল। এস. আম 
তোমারই জন্য এই অশনি নিয়ে অপেক্ষা করছি। 

ণকল্তু জানত সে ভ্রান্তিতে প্রয়োজন কি? 


িনরন্করে চরের 


পঞ্চম বক্ততা 
৫১ ব্ুতীজ্নাথ ৪ দুটি মধুন্র নাটক ও সমান্তি 


(১) 


মহাকবি রবীন্দ্রনাথের নৃতানাট্য শচতাঙগদায় অর্জুনকে প্রথম দর্শন করে 
চতাঞ্গদা সাঁবস্ময়ে ও সহর্ষে স্বগতোন্ত করেছিল--“এই পার্থ আজন্মের 
বিস্ময় আমার!” রবীন্দ্র-পরবতর্ণ শিল্পকীর্তীলপ্সু প্রারিটি জনের সাঁবস্ময় 
উন্তি চিন্রাঞ্গদার ওই স্বগতোন্তর মধ্যে যেন প্রাতিধানত। রবীন্দ্ুনাথের দিকে 
তাকিয়ে তাঁদের কারও অন্য অনুভব হবার উপায় নেই। 

মহাকবি বলেই রবান্দ্রনাথের প্রথম এবং সবশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ পারচয়। 
কিন্তু বাংলার সাহতা-সংস্কাতির কোন্‌ বিভাগ তাঁর মহার্ঘতম দানে উক্জবল 
নয়» সমস্ত ধরণের শিল্পকমেহি তাঁর আশ্চর্য ও সিদ্ধ হাতের সৃমহৎ স্পর্শ 
রয়েছে । অন্য সব বিভাগের কথা ছেড়েই দিলাম । আজ আমাদের আলোচনার 
পাঁরপ্রেক্ষিতে নাটকের কথাই বাঁল। নাটকের ক্ষেত্রেই তাঁর দান কী আশ্চর্য, 
কী আভনব! গদ্য পদ্য উভয় মাধ্যমেই নাটক রচনা করেছেন, সেই সঙ্জো রচনা 
করেছেন নৃত্যনাট্য, সঙ্গীত ও নৃত্যের সম্মেলনে রচিত। কাব্য-নাটকের মধ্যে 
আখ্যান-কাব্য নাট্য-কাব্য প্রভীতি বিভিন্ন নাট্যকর্মের মধ্যে কত 'বাভন্ন ধরণের 
[বষয়, ভাব ও ধচন্তা পারবেশন করেছেন। তাদের শি্পরীতিতেই বা কত 
বৈচন্্য! গদা-নাটক সম্পকেও সেই একই কথা। কত বিচন্র ভাব, কত 
'বাচন্ত চিন্তা ও কল্পনা, কত বিচিন্ন শিজ্পরনীতির প্রকাশ তার মধ্যে । সামাজক 
নাটক ও প্রহসন, বাঙ্গ-কৌতৃক, হাস্য-কোতুক থেকে রূপক ও সাঙ্কোতক নাটক 
পর্য্ত তার ব্যাপ্তি। আত লঘু থেকে আত গুরু, আত সহজ ও সাধারণ 
থেকে আত গুরু ও আঁভনব ভাব ও কল্পনার বহার তাদের মধ্যে। 

প্রায় সত্তর বৎসর কাল প্রসারিত শিষ্প-জীবনে তিনি কাব্যে ও গদ্যে যে 
পারমাণ নাটক রচনা করেছেন তাদের সংখ্যাও স্বল্প নয়। প্রায় পণ্তাশের 
কাছাকাঁছি। 'যান কর্মজশীবনে শুধূমান্র নাট্যকার তাঁর পক্ষেও এই পাঁরমাণ 
নাটকের সংখ্যাও সংপ্রচুর বলে বিবোৌচত হবে। 

উত্কর্ষের কথা বিবেচনা করলেও প্রায় একই ধরণের উন্তি করতে হবে। 
এ কথা ঠিক যে, রবান্দ্-প্রাতিভা মূলত নাট্য-প্রাতিভা নয়। মানব-জীবনের 
সংঘাতময় রৃপদর্শনের ও দেখানোর ষে শান্ত মহত নাট্যকারের প্রধান কর্ম, সেই 
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1বিশিষ্টতা রবীন্দ্র-প্রীতভার মূল ধম নয়। মানব-জশবন সম্পাকত যে চিল্তা, 
যে ভাবনা কাঁবাঁচত্তের নির্মল, শুভ্র কম্পনার আকাশে প্রাতভাত হয়েছে 
রবীন্দ্র-নাটকের শ্রেচ্চ অংশে তারই প্রকাশ । মানব-জবনের সংঘাতময় নাটকের 
মূল ধারা থেকে তাঁর নাটক 'ভন্ন ধারায় প্রবহমাণ। নাটকের মূল ধারা যেখানে 
সংঘাতময় মানব-জীবনের মৃন্তকা বহন করে মর্তে গঙ্গার মত প্রবাহিত, 
সেখানে তাঁর নাটক 'নর্মল-প্রবাহনী ভাব-জলের আকাশগঞ্গার মত 

তবুও একশো বছরের নাটকের ক্ষেত্রে তাঁর নাট্য-কীর্ত একান্ত ও বিশেষ- 
ভাবে উল্লেখযোগ্য । বিগত একশো বছরের নাটা-সাহতা থেকে যাঁদ কেউ 
বাংলা সাহত্যের সঙ্গে কোন অপারিচিত 'বিদেশশ পাঠককে পাঁরাঁচত করাবার 
জন্য কয়েকটি নাটক নির্বাচন করতে চান তবে তাঁকে রবান্দ্রনাথেরই দ্বারস্থ 
হতে হবে। বাংলা সাহত্যের অজম্র ও অসংখ্য নাটকের ভিড় থেকে তাঁর 
হাতে তুলে 'দিতে হবে রবীন্দ্রনাথের রূপক ও সাত্ককোতিক নাটকগুল, যার 
সংখ্যা বেশ কয়েকখাঁন। কারণ সত্য্রষ্টা মহাকাঁৰ অনল্ত-ীবস্তার সৌন্দর্য 
ও দেশকাল-নিরপেক্ষ মানব-সত্যকে নিজের অনুভবের মধ্যে পেয়ে তাকে প্রকাশ 
করবার মাধ্যম 'হসাবে নাটককেও গ্রহণ করেছেন। ভিন্ন দেশের, ভিন্ন কালের, 
ভিন্ন সংস্কৃতির মানুষ এই নাটকগুলি হাতে পাবামান্র এই নাটকগুলিতে 
বিধৃত মানব-সতাগুলকে আস্বাদ মাত্রেই অনায়াসে চিনতে পারবেন। এই 
কারণেই বাংলা নাটাজগতের উত্তম পুরুষ গিরিশচন্দ্র যেখানে তৎকালীন নাট্য- 
মণ্টের আভনয়োপযোগণ নাটক রচনা করেছেন সেখানে একমাত্র রবীন্দ্রনাথই 
পাঠা নাটক, যা বলতে গেলে আভিনয়ের চেয়ে পাঠের পক্ষেই বেশী উপযোগী, 
এমন নাটক রচনা করেছেন । 


(২) 


এ কথার আবার পুনরাক্তি করাছি যে, যাঁদ কোন বিদেশী উংকৃষ্টতম 
বাংলা নাটক আস্বাদ করতে চান তা হলে তাঁর হাতে কম-বেশী দশখানি 
রবীন্দ্রনাথের রূপক ও সাঙ্কেতিক নাটকই তুলে দিতে হবে বাংলা নাট্য- 
সাহত্যের শ্রে্ঠ অংশ হিসাবে । এ কথা ঠিক ষে, তারা বাংলা নাট্য-সাঁহত্যের 
প্রাতানাধত্বমূলক বিচারে শ্রেষ্ঠ নাটক নয়, তবে সেগ্যাল আবসংবাদীরুপে 
বাংলা নাট্য-সাহত্যের উজ্জ্বলতম সন্টি। 

িন্তু আমাদের একাল্ত দুর্ভগোর কথা যে, এই নাটকগদাল বাংলার 
সাধারণ নাট্যমণ্ের ফসল নয়। এদের জন্ম ও প্রকাশ ভিন্নতর ক্ষেত্রে । 
আমাদের জাতিরই দূর্ভাগ্য যে আমাদের সাধারণ নাট্যমণ্ ও ববাল্দ্রনাথ এই 


৯৪ পচিজন নাটাকারের সন্ধানে 


দুইয়ের স্বাভাবক ও সহজ সংযোগ ঘটে নি। আমাদের সাধারণ নাটামণ্সের 
ন্গ্রগাতি এবং রবীন্দ্রনাথের নাটক রচনা এই দুই বরাবর সমান্তরাল রেখায় 
অগ্রসর হয়েছে। কিন্তু কখনও দুটি রেখা একবারও পরস্পরের আকর্ষণে 
দুরত্ব কাঁময়ে মিলিত হওয়া দূরে থাক, কাছাকাছও আসে নি। বোধ হয় 
একবার ১৯১০।১১ সালের কাছাকাছি কোন সময়ে মহাকাঁবর একখান গদ্য 
টক অবলম্বন করে এই দুই রেখার মিলনের একটা প্রয়াস হয়েছিল। কিন্তু 
আজ দূর ইতিহাসের আবেগহণন পৃজ্ঞপটে দাঁড়য়ে মনে হয় সে মিলনের 
প্রয়াস না হলেই ভাল ছিল। কারণ সে প্রয়াস শেষ পর্ষ্ত বোধ হয় 
অপপ্রয়াসে পরিণত হয়োছিল, যার ফলে দুই সমান্তরাল রেখায় বিকর্ষণের 
ফলে বাবধান দুরতর হয়ে উঠেছল। 

অথচ মহাকবি জশবনের প্রায় প্রথমকাল থেকেই, কবিশান্ত উন্মেষের প্রায় 
সঙ্গে সঙ্জোই কাবিতা ও গানের সঙ্গে গণীভিনাটা রচনা আরম্ভ করোছলেন 
এবং ১৮৮১ সাল থেকে ১৮১৪ সাল পযন্তি মধো মধ্যে গীঁতিনাট্য রচনা 
করে শিয়েছেন। ১৮১৯২ সালে তিনি প্রথম গদা নাটক রচনায় হাত দেন। 
হার ফল হল প্রহসন 'গোড়ায় গলদ'। তারপর থেকে মধ্যে মধ্যেই গদ্যে ও 
কাব্য তিনি নাটক রচনা করেছেন। এবং সে নাটকের মূল্য আজ আমরা 
সবাই মোটামীট অবগত আছি! 

এ সত্তেও বাংলার সাধারণ নাটামণ্ ও রবীন্দ্রনাথের মিলন ঘটে নি। 
এমন উপেক্ষার ঘটনা অতান্ত বিরল। এর ফল রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির পক্ষে 
অশুভ হয়োছল এ কথা আত সাধারণ জনেও বলবেন না। কারণ 'তাঁন 
এমন ধরণের শিল্প যিনি নিজের মুখ চেয়ে এবং নিজের হৃদয়রপ্জন ছাড়া 
অনা কারও মনোরঞজনের জনা শিল্পকর্মে হাত দেবার মানূষ ছিলেন না। 
[কিন্তু এ মিলন যাঁদ সংঘটিত হত তা হলে বাংলার সাধারণ নাটামণ্চই উপকৃত 
হত। বাংলা নাটামণ্চের প্রায়শ-অনুজ্জবল, বহু ক্ষেত্রে অস্বচ্ছ, প্রচালত শিল্প- 
যাপ্লার উপর এক 1ভগ্লতর উজ্জ্বলতা, চারুতা ও শ্ীর ছাপ পড়ত যাতে বাংলা 
নাটকের লাভ বই লোকসান হত না। কিন্তু তা হয় নি। 

যা হয় নি তার জনা অর্থহীন ক্ষোভ করে লাভ নেই। কিন্তু তাতে 
রবীন্দ্রনাথের নাটাকমের ও নাটক রচনাব বোধ হয় কোন হান হয় 'ি। 
বোধ হয় বললাম এই জন্য যে, তা নিশ্চিত করে পাঁরমাপ করার আজ কোন 
উপায় নেই। তবে তাঁর নাটক রচনার রীতি-পদ্ধাত, নাটকের চাঁন, মেজাজ 
ও শিল্পকলা সবই সাধারণ রঙ্গালয়ে চলিত তংকালিক নাটক থেকে পৃথক, 
আত মানায় পথক ছিল। ভাল-মন্দের কথা বাদ 'দিয়েও এ কথা সহজেই বলা 
চল্লে যে, বাংলা নাটক যেখানে মোটা ঘটনা, উচ্চকণ্ঠ স্পন্ট আবেগ, কড়া দাগে 
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টানা চাঁরত্র অবলম্বন করে আত্মপ্রকাশ করত সেখানে রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রধান, 
সুউচ্চ সুূচারু ও সূক্ষত্র ভাবকে এবং স্ক্ষত্রতর আবেগকে অবলম্বন করে 
রাচত সুকুমার নাট্যকলা অনেক দূরের, বড় অপাঁরাচিত [বিষয় ছিল। সেই 
কারণে এই সূকূমার নাট্যকলাকে প্রকাশের জন্য সে দিন হয়তো ভিন্নতর শিম্প- 
ক্ষেত্রেও প্রয়োজন ছিল। সে ক্ষেত্র তান সৌভাশ্যক্রমে নিজের সৃবৃহত, 
পারশীলত গৃহাঙ্গনেই লাভ করোছলেন। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ধই তাঁর 
সুবুদার পানের অনুপম ধনগ্ঠীলকে উপযুস্ত চারুতায় ও শিল্পঞ্রীতে মাণ্ডিত 
করে প্রকাশ করোৌছল। পরবতাঁকালে শান্তিনকেতনের উপযুন্তুতর পাঁর- 
বেশে তাদের আত্মপ্রকাশের উপয্স্ত পশইভূমি মহাকাব নজেই রচনা করে- 
ছিলেন। 

কাজেই এখানে সমস্ত আলোচনার সারমর্ম এই দাঁড়ায় যে, বাংলার সাধারণ 
নাট্যমণ্ড প্রাত্ঠার পর থেকে মধ্‌সূদন, দীনবন্ধু, গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, 
ক্ষীশরোদপ্রসাদ, অপরেশচন্দু প্রভীতি নাট্যকারদের নাটক আভিনয় করে দর্শক 
সাধারণকে আনন্দ ও তৃপ্তি পরিবেশন করেছে তখন রবীন্দ্রনাথের নাটক 
আভনীত হয়েছে জোড়াসাকো ও শান্তিনকেতনের ভিন্নতর চরিত্রের শিল্প- 
মেলে! 


(৩) 


কন্তু বাংলা নাট্যমণ্ডের সৌভাগ্যের কথা যে, মহাকবির সঙ্গে বাংলার 
সাধারণ নাট্যরণ্থের যোগাযোগ শেষ পযন্তি, অত্যন্ত স্ব্পকালের জন্য 
হলেও ঘটেছিল। কিন্তু এ যোগাযোগ ঘটেছিল ১৯২৪ সালের পর। 
এই প্রসর্জো “বাংলার সাধারণ নাটাশালা ও রবীন্দ্রনাথ” সম্বন্ধে শ্রীষন্ত 
অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ দুষ্টব্য (গল্পভারতাঁ রবীন্দ্র সংখ্যা ১৩৭৯) । 
তান বলেছেন যে, ১৮৮৬ সালে ভূবনমোহন নিয়োগণীর কড়্বিধীনে রলীন্্ 
নাথের "বৌঠাকুরাণীর হাট” উপন্যাসের নাটারূপ “রাজা বসন্ত রায়“ 
অভিনীত হয়। উপন্যাসটির নাট্যর্প দেন কেদার চৌধুরী । এ ছাড়া প্রীষুন্ত 
অমরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রযোজনায় এই নাটকগুঁলি অভিনীত হয় ১৯০৩ সাল-- 
রাজা ও রাণগ- রবীন্দ্রনাথ মহারাজা জগাঁদল্দ্রনাথের সঙ্গো এই অভিনয় দেখতে 
যান ক্লাসিক থিয়েটারে 

১৯০৪ সালে “চোখের বালি” মণ্চস্থ হয়। 

১১১১ সালে পদালিয়া” গল্পের নাটযরূপ অভিনীত হয় গ্রেট ন্যাশনাল 
থিয়েটারে । 


৯৬ পাঁচজন নাট্যাকারের সন্ধানে 


১৯১৪ সালে “শান্তি” কাহিনশ অবলম্বনে “আভিমানিনী” নামে একাঁট 
নাটকও অভিনীত হয় অমরেন্দ্রনাথের প্রযোজনায় । 

১৯২৫ সালের ১৮ই জুলাই চিরকুমার সভার উদ্বোধন হয়। ২৫শে 
জুলাই রবপন্দ্রনাথ সেই অভিনয় দেখেন। শোনা যায় যে, অপরেশচন্দ্রের 
'রূসিক' অভিনয় তাঁর খুব ভাল লেগোঁছল। অনেকদিন পরে স্টার থিয়েটারে 
শাঁশরকুমার “চরকুমার সভায়" চন্দ্রবাবুর পার্ট করেন। --সাধারণ নাট্যমণ্চের 
প্রাতি রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ স্যাম্টর ব্যাপারে শ্রদ্ধেয় দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনেক- 
খানি হাত ছিল। 

আর্ট থিয়েটার রবীন্দ্রনাথের আরো কয়েকটি নাটক মণ্চস্থ করেন-_ 

১৯২৫--গৃহপ্রবেশ। 

১১২৬-শোধবোধ। 

১৯২৭--পঁরিপ্াণ। 
তখন রবীন্দ্রনাথ সাহত্য-সংস্কীতির ক্ষেত্রে কাঁব-সার্বভৌমের মহান 
প্রতিষ্ঠায় প্রাতঙ্ঠিত। যে শিল্পী সাধারণ নাট্যমণ্টে অভিনয়োপযোগশী নাটক 
প্রথম রচনা করেন ১৮৯৭ সালে 'বৈকুণ্ঠের খাতা' রচনা করে, তাঁর নাটক প্রথম 
অভিনণত হল তার সাতাশ-আটাশ বছর পর। 

১৯২৫ সালে তাঁর প্রথম জীবনের উপন্যাস প্রজাপাঁতির নিবন্ধি' শচর- 
কুমার সভা' নামে নাটকের মৃর্ত লাভ করে। সেই নাটক আঁভনীত হল 
বাংলার সাধারণ নাটামণ্ে। তারপর “চরকুমার সভা'র পথ অনুসরণ করে এল 
তাঁর প্রহসন "গোড়ায় গলদের পরিমাজতি নাট্যরূপ 'শেষরক্ষা'। 'অল্তরালের 
[শাশিরকুমার' নামক পস্তকাঁটর রচায়তা তারাকুমার মুখোপাধ্যায় 
[লিখেছেন যে. শাশরকুমার 'গোড়ায় গলদে'র নাট্যরূপ আনতে শান্তি- 
নিকেতনে গেছেন। কবি লিখে রেখেছিলেন: আমায় শোনালেন। শুনে 
চুপ করে আছি দেখে বললেন, কি হে পছন্দ হয় নি; আমি বললুম, অপছন্দ 
হবে কি করেঃ তবে চন্দ্র' আমাকেই সাজতে হবে। তাই অনুভব করাছ 
ওকে মাঝখানে ছাড়লে দাঁড় করাতে পারবো না নাটককে। কাঁব বললেন- 
সব কথা খুলে বল। আমি সবিস্তারে বলল্‌ম। কিছুক্ষণ স্তব্থ থেকে 
রবীন্দ্রনাথ ফালা ফালা করে ছি'ড়ে ফেললেন পাশ্ডুলিপি। 

“বলেন কি। বিশ্বাস হয় না ষে।” 

--«আমারও এখন বিশ্বাস হচ্ছে না। নিতান্ত স্বচক্ষে দেখোঁছ, তাই 
ভুলবো না কোন দিন।” 

“তারপর ?” 

পরের দিনই চায়ের টেবিলে ডাক পড়ল। গেলুম। চায়ের পালা চর্ব- 


রবীন্দ্রনাথ : দুটি মধূর নাটক ও সমাপ্তি ৯৭ 


চোষ্য সারা হল। জানেন কি, কাব নিজে খেতেন, প্রয়োজন ও রুচিমত, কিন্তু 
টেবিলে যা পারবেশন করা হত তা সাবাড় করতে একটা পাঁচ পাকস্থলখ 


বিশিম্ট উটের দরকার হত। আমার আঁভজ্ঞতা তাই। অন্যে কি সাক্ষ্য দেবে 
জান না।” 


“তারপর 2” 

--“আদ্োপান্ত রচনা করেছেন কাব সারা রাত ধরে। নিখত আশ্চর্য । 
বললেন, গোড়ায় গলদ ছিল, শেষরক্ষা হল। এর নাম হোক 'শেষরক্ষা'।” 
“শেষরক্ষা'ও “চিরকূমার সভা'র মত জন-সমাদর লাভ করোছল। 

আঁ মহাকাবর এই দুট নাটককেই আন্ত আলোচনার বিষয় 'হসাবে 
বেছে নিয়েছি। রবীন্দ্রনাথের মাত্র দুটি নাটক এবং িাশেষভাবে এই দুটি 
নাটক মাত্র. আলোচনার বিষয় হিসাবে উপস্থাপিত কেন করলাম তার জনা 
কিছু কৈফিয়ং আপনাদের দেওয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে কাঁর। 

নি বাংলা সাধারণ নাট্যমণ্ডের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে যুস্ত ছিলেন সেই 
শগারিশচন্দ্রের নাটা রচনার পাঁরমাণের সঞ্জো মহাকবির সমগ্র নাটাকর্ম সহজেই 
তুলনীয়। গিরিশচন্দ্র যেখানে সাতাত্তরখানি নাটক রচনা করেছিলেন সেখানে 
রবনন্দ্রনাথের বিবিধ শ্রেণীর নাট্য রচনার মোট পাঁরমাণ পণ্ঠাশের কাছাকাছি। 
এই 'হসাব থেকে তাঁর নৃতানাট্যের 1হসাব বাদ দেওয়া আছে। তাঁর এই 
বিপুল পাঁরমাণ নাটাকর্ম শুধু ভারের দিক দিয়েই ইন্দ্রধনুর মত বহাঁবাঁচন্ন 
নয়, নাটক, সঙ্গীত ও নৃতোর ধহুবিবিধ ভঙ্গিতে মিলনের ফলে তারা 
প্রত্যেকেই শিল্পরীতিতেও অনন্য এবং সমগ্রভাবে বহাঁবাচত। তাঁর এই বৃহৎ 
ও বিচিত্র নাট্যাশজ্প 'নয়ে ইদানীং কাল পর্যন্ত বহু গভশর আলোচনা হয়েছে । 
সেই বিবেচনাতেই আম স্বজ্পক্ষণের বন্তৃতার মধ্যে তাঁর সমগ্র নাটাশিল্পের 
পূর্ণ পারচয় দেবার প্রয়াস কার নি। মান্ন তাঁর দুট নাটকই বেছে নিয়েছি। 

এ ছাড়া এ দুটি নাটকের বিষয়বস্তু এমন যে, এর অভিজ্ঞতার সপ্ো প্রত্যক্ষ 
পাঁরচয় যে কালের মানুষের আছে সে কাল বোধ হয় ইীতিমধোই অপসৃত। 
সে কালকে যাঁরা চিনতেন তাঁদের মধ্যে খুব বেশী মানুষ বোধ হয় আর নেই, 
যাঁরা আছেন তাঁরাও যাবার জন্য পা বাড়িয়েছেন। এক দুই দশক পর হয়তো 
এই নাটক দুটির ভাববস্তু পাঠকের কাছে অবাস্তব ও সেই কারণে অনেক 
পারমাণে অর্থহশন বলে বিবেচিত হতে পারে। সেই কারণেই আলোচনার 
জন্য এই নাটক দুটি বেছে নিয়েছি। 

এই প্রসঙ্গে আমার একাঁটি কৌতুককর অনুমানের কথা নিবদেন কাঁরি। 
আজ যাঁরা সভায় উপাস্থত আছেন তাঁদের মধ্যে যাঁদের বাংলা নাটক সম্পর্কে 
আলোচনার গুৎসূক্য আছে তাঁরা বিষয়টি পুনর্বার ভেবে দেখতে পারেন ॥ 


৭--২২১৩বি' 


৯৮ পাঁচজন নাট্যকারের সন্ধানে 


আমার অনুমান অন্রান্ত এমন দাবা আমার নেই। তবে আলোচনার বিষয় 
হিসাবেই তা আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন করছি। 

“চরকুমার সভার আদি রূপ 'প্রজাপাঁতর নিবন্ধ উপন্যাস এবং “শেষ- 
রক্ষার আদি রূপ 'গোড়ায় গলদ" নামক প্রহসন। “গোড়ায় গলদ" রচিত হয় 
১৮৯২ সালে এবং 'প্রজাপাতর নির্বন্ধের রচনা-কাল ১৯০৪ সাল। অথচ 
এ দুটির প্রচলিত নাট্যরুপ মহাকবি দেন যথাক্রমে ১৯২৫ ও ১৯২৮ সালে। 
নাউক দুটি সাধারণ নাটাযামণ্টে আঁভনয়ের মাধ্যমে অসাধারণ জন-সমাদর লাভ 
করেছিল। সেই কারণে আমার ধারণা যে ধরণের সামাঁজক অবস্থার পট- 
ভূমিতে নাটক দুটির সৃ্ট, সেই কাল প্রত্যক্ষভাবে সমগ্র বাংলা দেশে বোধ হয় 
এসোছল ১৯২০ সালের পর এবং তার 'স্থাতি বোধ হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
পূর্ব পর্যন্ত, অর্থাং ১৯৩৮ সাল পর্য্ত। অথচ মহাকাব এই কালকে সমগ্র 
দেশে সম্পূর্ণ আবির্ভাবের অন্তত বিশ পণচশ বছর আগে প্রত্যক্ষ করে- 
ছলেন। তাই যে 'দন তারা প্রথম রচিত হয়োছিল সে দিনকাব সমগ্র বাঙালীর 
পক্ষে তাদের সম্পূর্ণ বসগ্রহণ সম্ভব হয় 'নি। এবং ১৯৩৯ সালের পর 
থেকে সে কালও বোধ হয় অপসৃত হতে হতে আজ সম্পূর্ণ অপসূত হতে 
চলেছে। 

এই নাটক দ্াটর অভিনয়ের মাধ্যমে রসগ্রহণের কাল বিগতপ্রায়। এর 
বাবা নাটক দাটর সম্পর্কে বা নাট্যকার সম্পর্কে কোন অসম্মান সূচিত হচ্ছে 
না। কারণ এই একই বিস্মাতর পথে বাংলার বিগত একশো বছরের অধিকাংশ 
নাটকই মহাপ্রস্থান করেছে। অথচ এই প্রসঙ্গে মনে হয়, মহাকাবর রচিত 
নাটকের ক্ষেত্নে এই সমাদরের তারতম্য আজ 'বাঁচন্ুভাবে পারস্ফুট। সত্য- 
কারের সাহতাগৃণসম্পন্ন এবং বহ্ীবাচন্র ভাব ও কল্পনার আধারস্বরূপ তাঁর 
নাটকের সংখ্যাও অন্যান প্রাতম্ঠিত ও খ্যাতিমান নাট্যকারদের তুলনায় সমধিক 
বলে তাঁর নাটাসৃম্টির ক্ষেত্রেই এ কথা সর্বাধিক প্রযোজ্য। 

এর শ্রেষ্ঠ প্রমাণ পাওয়া যায় চোখের সামনে আধা-পেশাদারী, অপেশাদার 
ও সৌখান নাটা-সংস্থাগ্লির অভিনয়ের জন্য নাটক নির্বাচন থেকে । আজ 
যতদূর স্মরণ হয়, সাধারণ বাঙালীর কাছে রসকম্পনার সং্ষত্রতা সত্তেও 
'বৈকুশ্ঠের খাতা' এক সময় বিশেষ জনাঁচত্তরোচক ছিল। এই কিছু কাল 
পূর্ষেও মহাকাবির 'রস্তকরবণ' বিশেষ সার্থকতার সঙ্গে কয়েক বংসর ধরে 
বহ্‌ রাতি আভনীত হয়ে সপ্রশংস খ্যাঁততে সার্থক হয়েছে। অথচ 'রন্তকরবণ 
রাঁচত হয়েছিল ১৯২৬ সালে. 'শেষরক্ষা' ও “চরকুমার সভা' রচনার সমসাময়িক 
কালে। তখন সাধারণ দর্শকের চিত্ীবনোদনের জন্য কেউ 'রন্তকরবী' আঁভ- 
নয়ের কথা ভাবতেও পারতেন না। অথচ সে সময় 'শৈষরক্ষা' ও ণচরকুমার 
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সভা' সৌখান সম্প্রদায়গ্লির আভনয়ের জন্য সর্বপ্রথম সোতসাহে নির্বাচনের 
বস্তু ছিল। তাই মনে হয়, যত দিন যাবে তাঁর রূপক ও সাঞ্কেতিক নাটক- 
গুল দিনে দিনে তত উজ্জল হয়ে উঠবে। সেখানে চিরকালের কথা সমগ্র 
পরথবীর পটভূমিতে বধৃত। তাঁর নৃত্যনাটাগনল সম্পকেও সেই কথাই বলা 
চলে। তাদের বপুল জন-সমাদর তো আমরা সকলেই চোখের উপর আজ 
দেখছি। 

কন্তু 'শেষরক্ষা' ও “চরকুমার সভা'র সে দিন আর নেই। যে কালের 
পটভূমিতে এরা 'চান্তত সে কাল অন্তর্ধান করেছে। নাটকের সেই চাঁরতু- 
গুলি তাদের সেই কালের বাহরঙ্গের অঙ্গদ ধারণ করে চিরকালের মানষাঁটকে 
নিজের অন্তরে ধরে রেখেছে । অথচ আমরা ওই নাটক দুটির স্পন্দমান 
উত্তাপ ও আবেগ আভিনয়-দর্শনের মারফৎ প্রত্যক্ষভাবে উপভোগ করোছ; 
আমাদের মধো যাদের আভনয় করবার শখ ও শান্ত ছিল, ওই দুটি নাটকে 
কোন কোন ভূমিকায় আঁভিনয়ও করেছি, নাটকের পান্র-পান্রশর সঙ্জো সহজেই 
একাত্ম হয়োছি। সে উত্তাপ ও আবেগের স্মাতি আজও স্মৃতি থেকে বিলুস্ত 
হয় নি। অথচ আজকের দর্শক তার থেকে পুরো উত্তাপ তো পাবেন না, 
তার পুরো আবেগ তো তাঁদের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে সণ্টারত হওয়া দুর্হ। 
তাই সেই উত্তাপ ও আবেগের স্মাতিশুদ্ধ নাটক দ্াটকে আলোচনার জন্য 
উপস্থাঁপত করাছি। 

এই সঙ্গে আর একাঁট ছোট কথা আছে। আমার এই বন্তুতাই.এই ধারার 
শেষ বন্তৃতা। নাটক দুটি সম্পূর্ণভাবে মধুর রসের নাটক বলেই এ দুটি 
গ্রহণ করোছি আরও বেশী করে। আমার বন্তুতা সমাপ্ত করবার সময়ে যাতে' 
সেই প্রান ও আত পাঁরাচিত, আত প্রচালিত কথাটি বলতে পার--মধুরেন 
সমাপয়েং। 


(8) 


নাটক দুটি সম্পূর্ণভাবে মধুর রসের নাটক । কিন্তু নাটক দু'টির মাধ্র্য 
রস বিচারের পূর্বে নাটক দুটির কালের পটভূমি ও চাঁরন্র সম্পর্কে কিছু 
আলোচনার প্রয়োজন । কারণ সে দিন নাটক দুটি কেন রোচক হয়েছিল, 
আজ কেন অপাঁরচয়ের দরূণ রোচকতার অভাব ঘটল সে সম্পর্কে কোতৃহল 
জাগাই স্বাভাবক। 

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই প্রাচীন বন্ধ কালের পাশাপাশি 
এক নবজাত তরুণ কাল গঞ্গা-বমুনা-সঙ্গামে প্রয়াগের দূই মিলিত জঙ্প- 
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ধারার মত পাশাপাশি প্রবহ্মাণ ছিল। দুই মিলিত জলধারার অন্তদেশে 
তারা দয়ে মিলে মিশে এক হয়ে গেলেও, উপরের জলধারায় যেমন 'মালত 
দুটি ধারার স্পম্ট পৃথক মূর্তি দেখা যায় তেমনি সমাজের বাঁহর্লোকে এই 
দুই ধারাকে পৃথক করে চেনা যেত। নবশন ধারাটির জন্ম বিদেশাগত শিক্ষা- 
সংস্কাতি থেকে, আর প্রাচীন ধারাটি কৌলন্য-শাসিত বৃদ্ধ সমাজবব্যবস্থার 
অন্তমূশর্ত। মধুসূদন, দীনবন্ধু যখন আবির্ভূত হয়োছলেন তখন সেই 
প্রাচশন স্থাবর তার গাঁলত জীর্ণ দেহ নিয়ে শৈষ 'নঃ*বাস আগের কাল 
গণনা করছে। কৌলীনাপ্রথার অন্তকালের আধাশক ছবি আমরা দেখতে 
পাই দীনবন্ধুর 'লশলাবতা" ও 'জামাই বাঁরকে', গারিশচন্দ্রের 'বলিদান' নাটকে । 
উন্াবংশ শতাব্দীর শেষ দশকে যখন রবীন্দ্রনাথ তরুণ-তরুণীর প্রথম প্রণয় ও 
পরবতর্ণ পাঁরিণয়কে বিষয় করে 'গোড়ায় গলদ" রচনা করলেন তখন দেখা যায় 
দেশের অন্তত একাংশে সেই প্রাচীন বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে: একাংশ অন্তত- 
পক্ষে সেই কদাচারের রাহুমুন্ত হয়েছে। 

এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ প্রয়োজন যে, প্রাচীন ও নবীন কাল যেখানে 
বচ্ছিন্ন ও পৃথক রবীন্দ্রনাথ সে অংশের সৃছ্টি নন। সমাজের গভীরে যেখানে 
দুই ধারা গিলে মশে এক নূতন মৃর্তি নিয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ সেই মালতি 
সংস্কৃতির ফসল। তাই তাঁর রচনায় সর্বদাই সমাজের সমগ্র মূর্তি আভাসত 
হয়েছে। 'প্রজাপাঁতির নিবন্ধে এই মাতিরি প্রকাশ আরও স্পম্ট। এখানে 
[তিন শ্যাজিকা সহ সম্তীক অক্ষয়ের মধ্যে প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থার শেষ মার্তিট 
দেখা যায়। চার কন্যার মধো জোচ্ঠা পৃরবালা বিবাহতা এবং স্বামী-সোহাগে 
প্রাতাঁঙ্ঠিতা, দ্বিতীয়া শৈলবালা বালাবধবা, ততীয়া নৃপবালা ও কাঁনষ্ঠা 
নশরবালা অবিবাহতা: তাদের উপযুক্ত পানের জনা তাদের বিধবা জননী 
উৎক্ঠিতা। কন্যা দু'টি লেখাপড়া ভালই শিখেছে; তারা সুন্দরী: তা সর্বেও 
তাদের জননীর তাদের বিবাহের জন্য উৎকণ্ঠার অন্ত নাই। সেই পানর 
আবিজ্কার ও বিবাহের ষড়যন্ত্র ও আয়োজনকে অবলম্বন করেই নাটক। 
এখানে লক্ষাণীয় যে, অপরূপ সুন্দর ষড়যন্তের মধ্যে যে শৈলবালা পুরুষের 
বেশে সাক্ষাৎ পুষ্পধনূর মত আঁবিভ্ভীত হয়ে তরুণ-তরুণীর মিলন ঘটাতে 
সহায়তা করল, সমস্ত লশলামধূর ষড়যল্দের অন্তে সে আপনার লীলার 
1করাতবেশ ত্যাগ করে আবার তপাঁস্বিনী মার্ত ধরে পরমোজ্জবল আনন্দ- 
পূজার ঘরে। 

তবু বলব নাটক দুটতেই এক নবীন কালের প্রসন্ন উজ্জল মূর্তি 
শিশুর মুখের হাসির মত ছাঁড়য়ে আছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধংশে 


রবীন্দ্রনাথ : দুটি মধুর নাটক ও সমাপ্তি ১০৯ 


যার সমাপ্তি তার আরম্ভ-কাল বিচারের আজ প্রয়োজন নেই। তবে বিকৃত 
কোৌলীন্য-শাসিত সমাজের বুকে যে অমা-রান্রর অন্ধকার দীর্ঘকাল ধরে চেপে 
বসৌছল সে বিগত প্রেতের অপচ্ছায়ার মত তখন অপসৃত হতে আরম্ভ 
করেছে। কৌলীন্য-প্রথার বিকাঁতির মধ্যে যাঁদের দুর্গত ছিল সর্বাঁধক, তাঁরা 
ছিলেন আমাদের সমাজের অপর অর্ধাংশ, আমাদের নারীকুল, যাঁরা জনন 
হয়ে আমাদের বুকে ধরে লালন করতেন, ভগ্ন হয়ে স্নেহ-সমাদর দিতেন, 
কন্যারূপে নয়নানন্দ হয়ে বাজ করতেন। অথচ তাঁদেরই দর্গাতর সে দন 
অন্ত ছল না। এক পুরুষের সঙ্জো বহু কন্যার বিবাহে বাধা ছিল না, প্রায় 
জল্ম মান্রেই কন্যাদান ৯লত, আবার বয়স্থা কন্যার বিবাহ হত না, সমাজে ও 
গৃহে তাঁদের স্থান ছিল দুবল, প্রচ্ছন্ন, এমন দিক অপমানিত। এই দুটি 
নাটকে সবর্থম আমরা দেখলাম- না, তা তো নয়. প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মের 
মতই নারী অশেষ প্রসন্নতার মধ্যে নজের আসন লাভ করেছে পুর্ষের পাশে। 
নারীকে তার প্রাপা সকল সম্মান দিয়ে ও আগ্রহ নিবেদন করে শুধু তার 
মৃূলযোই তাকে লাভ করবার জন্য পুরুষ ব্যগ্র ও লালায়ত। রমণীর মন সহস্র 
বষেরি সাধনার ধন না হলেও 'ভা যে সাধনার ধন তা সানন্দে ও সশ্রদ্ধভাবে 
স্বীকৃত হয়েছে । আমাদের সমাজে, আমাদের গৃহে নারীর স্বাভাবক আত- 
প্রতিষ্ঠার বার্তা 'এই দুটি নাটকেই একান্ত স্পম্টভাবে ধৰ্নিত হয়েছে। 

সমাজে নারীর সঙ্গে পুরূষের প্রাতিট সম্পকহি যে বিশেষ শ্রদ্ধা ও 
সম্পানের, লারী যে সম্পকেহি পুরুষের সঙ্গে সম্পার্কত হোক তারই মধ্য 
দিয়ে নারীর ষে প্রাপা সম্মান তা! পুরুষ দিয়েছে, বোধ হয় প্রথম দিয়েছে 
এই নাটক দুখানির মধ দিয়ে। এক গ্রহণ-লাগা কালের অবলু্তির অন্তে 
কালের এক নির্মল প্রভাতের সচনার প্রসন্ন পরিমন্ডলের মধ্য দিয়ে পুরুষের 
পাশেই সম-সম্মানে ও সম-সমাদরে নারীর আত্মপ্রাতিষ্ঠার মাহমায় নাটক দুটির 
পশ্চাৎপট মাহমান্বিত। বলতে গেলে নারীর সগোরব আত্মপ্রাতিষ্ঠার যে 
যাত্রাপথ আজ আমাদের সম্মূখে প্রসারিত দেখতে পাচ্ছি সেই যাত্রাপথে 
নাটকের ক্ষেত্রে প্রথম পথরেখার চিহ্ন এই নাটক দুটির অঙ্গে আমরা প্রতাক্ষ 
করতে পারি। 


(৫) 


পাঁরণত যৌবনে মন যখন পাঁথবশর শ্যাম শোভা ও লীলাচণ্লতার থেকে 
ধরে ধরে জীবনের গভাঁরতর অর্থের সন্ধানে নিজের মনের মধ্যে ডুবতে চায় 


১০২ পাঁচজন নাটাকারের সন্ধানে 


সেই কালে মানবললারাঁসক, মানবপ্রেমিক কবি ক্ষা্ণকা'র কাব্যগচ্ছ রচনার 
সময় একদা নিজেকে প্রশ্ন করে নিজেই তার উত্তর দিয়েছিলেন ঃ 


“ওরে কবি, সন্ধ্যা হয়ে এল, 
কেশে তোমার ধরেছে যে পাক-- 
বসে বসে উদ্ধপানে চেয়ে 
শূনতেছ কি পরকালের ডাক। 
কবি কহে, সম্ধ্যা হল বটে, 
এ পারে ওই পল্লী হতে যাঁদ 
আজো হঠাৎ ডাকে আমায় কেহ: 
মদি হোথায় বকুলবনচ্ছায়ে 
মিলন ঘটে তরুণতরুণীতে, 
দুটি আঁখর 'পরে দুইটি আঁখ 
[মিলিতে চায় দূরল্ত সঙ্গীঁতে-_ 
কে তাহাদের মনের কথা লয়ে 
বীঁণার তারে তুলবে প্রাতিধবান 
পরকালের ভালো-মন্দই গাঁন॥” 


সংখ্যাহীন ভারী দায়-দায়িত্বের এই সংসারে, অন্তহীন কর্মমৃখরতার 
মধ্যেও কবি এই দায়কে উপেক্ষা করেন নি। মনে হয় একেই তাঁর জণবনের 
অন্যতম প্রধান দায় বলে নিজের কাঁধে তিনি তুলে 'নিয়োছলেন। এর শ্রেষ্ঠ 
পরিচয় তাঁর বিপুল-সংখ্যক সঙ্গীত সৃন্টির একাঁট বিশিষ্ট অংশে এবং বহ্‌ 
কবিতায় অতুযন্জবল মাণখণ্ডের মত স্থির দর্প্তিতে দশীস্তিমান। কিন্তু এই 
দায় থেকে বার বার তাঁর মনকে 'বাঁবধ সমস্যা ও ভাবনা তাড়ত ও ধাঁবত 
করে অন্য নিয়ে গিয়েছে। তাঁর কাঁবতায় ও বিশেষ করে তাঁর গানে তরুণ- 
তরুণীর মিলনাকাক্ক্ষার দুরন্ত সঙ্গত এক বিদেহশ অলৌকিক মর্ততে ও 
দাঁপ্তিতে প্রকাশিত। তাদের চাঁরত্র লৌকিক হয়েও তাদের আঁত আশ্চ' 
সৌন্দর্যের ও শ্নাঁচতার প্রভায় প্রায়-অলোৌচকিক প্রকাশে প্রকাশিত। 'কল্তু 
সেই দন্ত সঞ্গীতের সম্পূর্ণ ও লোৌকক মবর্ত আঁকবার জন্য কাঁব কদাচিং 
আপনার শান্তিকে ব্যবহার করেছেন। এই নাটক দৃখানি তার আশ্চর্য ব্যতিক্রম। 
মহাকবি ধাই রচনা করুন তার মধ্যে জীবনের গভশরতা সদা-সব্দা কায়ার 


রবীন্দ্রনাথ : দুটি মধুর নাটক ও সমাস্তি ১০৩ 


অনুগাঁমনী ছায়ার মত যুস্ত। লঘু কিছু রচনা করা তাঁর স্বভাব-শন্তির 
[িরুদ্ধাচরণ করারই সামিল ছিল। এই নাটক দু'টি তাঁর স্বভাব-শান্তর সেই 
ব্যাতক্রমে 'বাঁচত্র ও উজ্জবল। এখানে সম্পূর্ণভাবে [তান 'নর্মল প্রসম্নতার 
মধ্য দয়ে সরসভাবে তরুণ-তরুণীর প্রণয়লীলাকে আত চারু ভঞ্গতে প্রকাশ 
করেছেন। পিতামহ তাঁর তরুণ পোন্র-পোবীীর, অথবা পারিপক্ক, সব্জ্ঞ বয়স্য 
যেমন তাঁর তরুণ বয়সাদের প্রণয়লীলা কাছে থেকে, সঙ্গে থেকেও একাম্ত 
দূরস্থ হয়ে উপভোগ করতে পারেন, মহাকাব সেই দ্ঁ্টতেই তরুণ-তরুণীর 
প্রণয়লীলাকে দেখেছেন ও প্রকাশ করেছেন। 

বিধাতা যেমন তাঁর সূষ্টির নেপথালোকে অবস্থান করে তাঁর রচনা-করা 
জঁবকুলের আনন্দময় প্রণয়লখলার ক্ষেত্র রচনা করে দিয়েছেন, এখানেও তেমান 
আমাদের কাঁব-নাট্যকার তাঁর পান্র-পান্ীর প্রণয়লীলার মণ্চটি রচনা করেছেন 
নেপথ্যে থেকে । 'শেষরক্ষা'য় বিনোদ-কমলমূখী, গদাই-ইন্দুমতীর এই প্রণয়- 
লশলার আয়োজন করেছেন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে চন্দ্ুকাল্ত, ক্ষান্তমণি, 
নিবারণ আর শিবচরণ। এ*রা সকলেই এই প্রণয়ীদের জোচ্ঠ ও আভভাবক ; 
প্রণয়ের কচি লতাগ্ল যাতে বাতাসে লুটিয়ে না পড়ে, গরু-ছাগলে মুখ 
দয়ে তাদের আঁস্তত্ব কি বৃদ্ধি লোপ না করে তার জন্য কাজের মানূষগ্ালর 
কত চিন্তা, কত আয়োজন! এমন ক যখন আবেগাচ্ছন্ন প্রণয়শরা ভুল করে 
নিজেদের প্রণয়লীলায় অকারণ ও অর্থহীন জটিলতা সূচ্টি করছে তখন তারা 
দুশ্চন্তাগ্রস্ত হয়ে সে জট ছাড়াবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে বাণ হস্ত প্রসারণ 
করেছেন। 

“চরকুমার সভায় প্রশ্ন আরও সহজ। সেখানে চিরকুমার শ্রীশ আর 
বাপনের কৌোমার্ধব্রত ভঙ্গ করবার জন্য পৃষ্পধনূর চক্তান্ত মানুষই রচনা 
করেছে। সকলের ভালবাসার পুত্তলী দুটি অনুপমা কন্যার জন্য, নীরনালা 
ও নৃপবালার জন্য। অক্ষয়, রাঁসক আর শৈলবালা তিনজনে মিলে সেখানে 
মণ্ট রচনা করেছে। অপরার্ধে আছে চিরকুমার পূর্ণ। তার বাপার আরও 
সরল। নাটকের আরম্ভ থেকেই এই চিরকুমার-ব্রতধারীর ব্রত পণশরের 
বাণে আহত, মৃত্যুমূখে। তার বলতভঙ্গের জন্য কাউকেই প্রয়োজন হয় নি। 
তার ব্রতহননকারী তার 'নজের সত্তার মধ্যেই প্রথম থেকেই ধনুবাণ হাতে 
উদ্যত ছিল; নাটকারম্ভের সময় থেকে তার ব্রতকে বাণে বাণে জর্জর করেছে। 

এখানে উল্লেখ প্রয়োজন যে, কবি-নাট্যকার আর তাঁর পাশ্ব-চরিঘগঁলি 
যেমন এই প্রণয়লীলার লতাগুলিতে অপরিসীম উৎসাহে জলসেচন করেছেন 
তেমনি কালও সে দিন এই কাজে পরম সহায়তা করেছে। এই কাজে সম- 
সাময়ক কাল এসে সোৎসাহে নাটাকারের হাত ধরে উৎসাহ দিয়েছিল প্রসম্ন- 


১০৪ পাঁচজন নাট্যকারের সন্ধানে 


মুখে। 'বকৃত কৌলীনা-প্রথার কবলম্ন্ত প্রসন্নমূর্তি কাল সে দন প্রণয়ীদের 
দিকে তার অসঞ্কোচ প্রসহ দূস্টি প্রসারিত করেছিল। তার উপর সে দিনের 
পৃথিবী আজকের তুলনায় অনেক পাঁরমাণে নিজ, মন্থর, আলসাময় ও 
সমস্যাহীন 'ছিল। সে 'দিন প্রণয় ও পরিণয়ে সহজেই স্বচ্ছলতার জলসেক 
ঘটত; আলস্য-আনন্দময়, নিজন মন্থর 'দনে প্রণয়চর্ঠার অবসর ও মেজাজ 
ছিল। তাই নাট্যকার ও পাশ্ব-চরিব্রগাঁলর প্রসন্নতাই নাটক দুর নায়ক- 
নাঁয়কারা লাভ করে নি, কালের প্রসাদও তারা লাভ করেছিল। আজ আমরা 
সে দিনের দিকে চোখ ফিরিয়ে সক্ষেদ দীর্ঘ্বাসই পাঁরত্যাগ করতে পারি। 
কন্তু সে দিন আর ফিরবে না। তাই বিগত দিনের এই এ*বযমিয়, স্বগনময়, 
আনন্দময় নাটক আজ আমাদের কাছে বাস্তব বলে মনে হবে না। কল্তু তার 
এদবর্ধ, স্বপ্ন ও আনন্দ নিয়ে আমাদের এক পাঁরপূ্ণ ইচ্ছাপূরণের অমৃত- 
স্বাদ দিতে পারে। 


চর 
ঃ 


ভর 


(৬) 


এই নাটক দুটির যারা পান্র-পান্রী-_ নায়ক-নায়িকা ও সমস্ত পারব চারন্র_ 
সকলেই এই বিশিষ্ট কালের সন্তাঁতি। তাদের সকলের অঞ্জেই এই নিজনন, 
মল্ঘর, আলস্যময়, সমস্যাহন কালের স্পর্শ লেগে আছে। মণ্ডে উপাস্থত 
হয়ে তারা তাদের সেই চরিন্রগম্ধই বিতরণ করে। 

নাটক দুটিতে যে সমস্যা আছে তা আসলে কোন সমস্যাই নয়। যাঁদ 
কোন সমস্যা থাকে তা কাঁজ্পত, কম্পনায় তার স্াম্ট: স্বখ্নেরই মত তা অলীক 
এবং মধুর: তার কোন বাস্তব 'ভাত্ত নেই। তবু সেই কঁ্পত সমস্যার 
সমাধান করবার জনাই কত আয়োজন, কত কৌশল! 'কমেডিতেও তো অনেক 
সমস্যাই থাকে, সেই সমস্যা বা সেই দুঃসময় বা সেই দূর্বিপাক কাটিয়ে 
1মলনান্তক পাঁরণামকেই আমরা সচরাচর 'কমোঁড' বলে আখ্যা দিই। কিন্তু 
'শেষরক্ষা' এবং শচরকৃমার সভা'র তো আসলে কোন সমস্যাই নেই। তাই এই 
নাটক দুটিকে মিলনান্তক নাটক না বলে মিলনাত্বক নাটক বললেই যেন আরও 
ভাল শোনায়। মহাকবি যেন এই নাটক দুটিতে তরুণ-তরুণীর 'মলনের 
দুরল্ত সঙ্গীতের অন্তরালে প্রণয়ী-যূগলদের যে মনের কথা, সেই মনের 
কথাকে বীঁণার তারে প্রাতধবানত করবার প্রাতিশ্রাতি পালন করেছেন। এখানে 
শুধু তরুণ-তরুণীর প্রণয়লশলাই ব্যন্ত ও বিধৃত হয়েছে। এর মধ্যে কেউ 
এই. লখলার বিরোধিতা করে কোন সমস্যার সৃষ্টি করে নি: সবাই একই 
লণঙ্লাকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সমর্থন ও উৎসাহত করেছে। 


রবীন্দ্রনাথ : দুটি মধুর নাটক ও সমাপ্তি ৯০৬ 


এই পটভূমিতে একবার নাটক দুটির পার্ব-চারন্রগ্যালকে দেখুন। 'শেষ- 
রক্ষার নিবারণ আর শিবচরণ এবং “চরকুমার সভার রাঁসক আর চন্দ্রমাধব- 
বাব যেন সে কালের একটি বেলোয়ারী কাঁচের বিভিন্ন দিক। নিবারণ সে 
বালের শান্তস্বভাব, বিচক্ষণ, বৈষায়ক, রস ও স্নেহপারপূর্ণ অন্তর প্রো; 
শবচরণ মাপাতকাঁঠিন, দর্পত, রূড্রভাষী, নিজের সংসারে সম্রাটমন্য, প্রাতিষ্ঠা- 
বান, সামাক্তক বন্ধূবংসল ভদ্রুলোক। আর রাঁসকদাদা যেখানে রসের সাগরে 
সাঁতার কেটে রসের ঝাপটায় অনাভজ্ঞ, রসস্পশণীলগ্স্‌ তরুণ 004 
দের ব্যতিবাস্ত করে তোলেন গঙ্গার ফেনশণর্ধ জোয়ারের মত, সেখানে চির- 
কুমার, মানবকলাযাণকামী, অনামনস্ক, আদর্শবাদী রা: শরৎ-দনের 
উদাসীন শুভ্র মেঘের মত নাটকের মধ্য বিচরণ করে ফিরছেন। চাঁরত্রে এককে 
দেখে অন্যের বিপরীত মনে হতে পারে। কিন্তু চারঘধর্মে সকলেই সেই 
নজন, আলসারসমল্থর কালের চিন্তা-ভাবনাহীন, আনন্দময় সন্তান । ভার 
ফলে সকলেরই চারনে এক প্রসন্ন তার কোমল স্পর্শ আছে । আর এক জায়গায় 
সকলেরই একাত্বাভা রয়েছে । সঞ্লেই তাঁদের স্নেভাপ্পদ ও ১৬ 
জনা সতত স্নেহে শঙ্কাশাল। ভাদ্র অন্তরের কামনা এক- যাঁদের তা 
লবাসেন তারা প্রণয় ও পারণয়ে নার্থকতা লাভ করল, তারা সুখী হোক। 
'শেমরক্ষা'র চন্দ্রকাল্ত আর 'চরকুমার সভার অক্ষয়ের চাঁরর প্রায় এক। 
দুই নাটকেই ভারা যাঁদচ নায়ক নন, তবু তাঁরাই দলের দলপাতি। 'শেষরক্ষায় 
চন্দ্রকান্তকে অবলম্ন করেই তরুণ বন্ধুদের উচ্ছ্বাসত সমাগম আর 'চরকুমার 
সভায় অক্ষয়কে কেন্দ্র করেই চিরকুমার সভা ধহংসের চক্রা্ত। দুজনেই 
সুরাঁসক, দাম্পত্যজীবনের আনন্দে পাঁরপূর্ণ, তাঁদের সেই আনন্দের উচ্ছবাসত 
ছটায় তরুণরা মৃগ্ধ, তাঁদের প্রীতিতে আভীষস্ত। চন্দ্রকান্ত কথায় কথায় 
সরস রাঁসকতা করেন, তক্ষয় কথায় কথায় নিজে গান রচনা করে তৎক্ষণাৎ 
গেয়ে ওঠেন। লাক দুখাঁনতে তরুণ-তরুণার প্রণয়লীলাকে যাঁদ লালিত 
লতার সঙ্জে তলনা কার কার তা হলে বলতে হবে এই দুই রাঁসক, স্নেহশশীল ভদ্র- 
সন্তানের চারত্র ও কর্ম সেই লতাকে জন্মদানের মৃত্তিকা। দুজনেই নাটক 
দখানিতে স্নেহশশল অগ্রজের ভূমিকায় সগৌরবে ও সসম্মানে আধাল্ঠত। 
বাক থাকেন নাটক দুটির নায়ক-নায়িকারা। 'শেষরক্ষায় বিনোদ- 
কমলমুখী, গদাই-ইন্দূমতী. “চরকৃমার সভায় শ্রীশ-নৃপবালা, বাপন- 
নখরবালা, পূর্ণ-নির্মলা। তাদের সম্পর্কে বলার কথা বিশেষ 'কছু নেই। 
তারা চিরকালের তরণ-তরুণণ, ারা মহাকালের কুঙ্ুমাক্তীর্ণ বীখপথ বেয়ে 
অনাদি কাল থেকে যাত্রা আরম্ভ করে বংশ-পরম্পরা হাত-ধরাধার করে হাস্য- 
মুখে পথ চলেছে মানব-ইীতহাসের আঁতি সুদূর ভবিষ্যতের দিকে । মূলে 


রর 


১০৬ পাঁচজন নাট্যকারের সন্ধানে 


কারও চিরে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। তফাৎ ধা কেবল বাইরের স্বভাবে । 
তা সে পুরুষই হোক আর নারই হোক। মহাকাবর ভাষাতেই তাদের পাঁরিচয় 
অতি সংল্দরভাবে বিবৃত ।- 

কেউ বা আত জহলজহল, কেউ বা ম্লান ছলছল, 

কেউ বা কিছ দহন করে, কেউ বা স্নিগ্ধ আলো । 


(9) 


নাট্যকার হিসাবে রবীন্দ্রনাথ ঘটনার সংঘাতের মাধ্যমে নাটকের কাহিনীকে 
গঠন করতেন না, করতেন ভাবের মাধ্যমে । এখানে ভাবের পাঁরবর্তে তিনি 
আশ্রয় নিয়েছেন ভাষার, বাকোর। এক আশ্চর্য বাক-বিভতিতে নাটক দুটির 
আদ্যোপান্ত আতি উজ্জল, যেন জারর কাজ-করা মহার্ঘ অঙ্গদের দ্বারা তার 
সর্বাঙ্গ মাণ্ডিত। সমগ্র রচনায় এমন বাক-বিভঁতি কদাচিৎ প্রত্যক্ষ করা যায়। 

নাটক দুটিতে হাস্যরসের সঙ্গে মধুর রস পাক করে পাঁরবেশন করা 
হয়েছে। আমি যাকে মধুর রস বলে আভাহত করছি তা আসলে সেই 
অনাদি আদি রস। আদি রসের ঘনত্বকে মহাকবি এখানে লঘু ও পাতলা করে 
মধুর রসে রূপান্তরিত করে নাটকে মূর্তি দিয়েছেন। মানব-জীবনের চর্চার 
ফলে কাম প্রেমে রূপান্তাঁরত হয়, আবার সেই প্রেম যখন প্রণয়ের মধ্য দিয়ে 
তার অপট,, লজ্জিত, শাঁঙ্কত প্রথম পদপাত করবার জন্য উদ্যত হয় তখন 
তার আস্বাদ অস্পম্ট, লঘু, এবং তা যত হদয়রোচক তত নয়নানন্দকর। তা 
বড় স্বাদ বড় সুন্দর। সেই কারণেই বোধ হয় একে আদি রসের পরিবর্তে 
মধুর রস বলা হয়েছে। এই মধুর রসই নাটক দুটির মূল রস। মনোহরা 
নামক যে মিষ্টাল্ন তার বাইরে চিনির একটা শন্ত আবরণ দিয়ে যেমন 'ভতরে 
নরম ক্ষীরের পুর দেওয়া হয়, তেমাঁন এই নাটক দুটিতে বাইরে হাস্যরসের 
আবরণ দিয়ে ভিতরে মধুর রস পরিবেশন করেছেন রবীন্দ্রনাথ । 

নাটকের ফলশ্রুতি মধুর-রসঙ্তাত আর তার পাঁরপূর্ণ অং্গসজ্জা হল 
হাসারসের। এমন বাদ্ধদীপ্ত, সরস, অসয়া ও আঘাতহশীন বাক্যসম্ভার 
বাংলা সাহত্যের স্াবস্তৃত অঙ্গনে কতটুকু মিলবে! তার ফলে একটি 
উজ্জ্বল সরসতায় দর্শক ও পাঠকের চিত্ত ছেদহাঁন ভাবে সবর্দা সতর্ক ও সরস 
থাকে । আশ্চর্যের কথা এই যে বৃদ্ধির ও চিত্তের এই দশীশ্ত নাটক দুটির 
আরম্ভ থেকে শৈষ পর্যন্ত একবার এক মুহূর্তে স্খাঁলত বা অনুজ্জবল 
হয় 'ন। 

সেই সঙ্গে এর চার্তা। এমন পাঁরশীলিত পারিমন্ডল বাংলা নাটকে 


রবাল্দ্নাথ : দুটি মধুর নাটক ও সমাপ্তি ১০৭ 


আমরা কদাচিৎ প্রত্যক্ষ করেছি। আত সূচার্‌, নিল, সরস রাঁসকতার 
তরঞ্গের মাথায় মাথায় এখানে শ্রোতা-দর্শক-পাঠকের িচরণ। মধো মধ্যে 
তাতেও যেন কবি-নাট্যকারের তৃপ্তি হয় নি। সেই নির্মল, উজ্জ্বল তরঙ্গ 
মধ্যে মধো যখন উত্ত;জ্গ হয়ে উঠেছে তখনই তা রূপ নিয়েছে একটি সঙ্গীতের 
মূর্তিতে অথবা অনুবাদসহ একাঁট সংস্কৃত শ্লোকে। গদোর দপ্তর সমস্ত 
চাণ্টল্য সেখানে গিয়ে কাবা-হীরকের স্থির দ্যাতিতে অবয়ব নিয়েছে , 

এইখানে একাঁট বিশেষ বন্তব্যের উল্লেখ করতে হবে। আমাদের সমাজে 
শ্যালিকার সঙ্গে রাঁসকতার সম্পর্ক চিরকালের । নৃতন কাল তাতে একটি 
নূতন সুর যোগ করে 'দিয়েছিল। সম্পর্ক রস-রাঁসকতার হলেও শ্যালিকা যে 
মূলত ভগ্নর মত, কন্যার মত তার একটি বোধ প্রচ্ছন্নভাবে এনে দিয়েছিল। 
এই নববোধের পটভূমিতে ভগনপাঁতর অসত্কোচ হৃদয় যে রাঁসকতা ণচরকুমার 
সভা'র মাধ্যমে শ্যালিকাদের উদ্দেশে নিবেদন করেছে তা বাংলা ভাষা ও 
সাহত্যেই শুধু নয়, বাংলা সংস্কৃতিতেও আভিনব। ভগ্নীপতির সঙ্গে 
শ্যালিকার রাঁসকতার একটি আতি চারু ও উচ্চ মান নাট্যকার নাটকাঁটর মাধামে 
বাঙালীকে তাঁর অজন্রবধ দানের সঙ্গে দিয়ে গিয়েছেন। 


(৮) 


নাটক দুটি সম্পর্কে আমার বন্তব্য শেষ হয়ে এসেছে । পাঁরশেষে শুধু 
এই কথাই বাল, যে কালের নাটক এ দুটি, সে কালও যেমন বিগত তেমনি 
এমন সম্পূর্ণ মাধ্যমশ্ডিত পারপূর্ণ আনন্দের নাটক আর বোধ হয় বাংলা 
সাহত্যে রচিত হবে না। নাটক দুটি সব শদ্র প্রসল্লতায় রৌদ্রকরোজ্জবল ; 
কোথাও বেদনার ছায়া মান্র নাই। তবে এ কথা বলে বোধ হয় ভুলই করলাম 
মনে হয়। কারণ শচরকুমার সভা'র সমাঁপ্ত-মুহূর্তে যখন সমস্ত মণ আনন্দে 
থৈ থৈ করছে, সেই আনান্দত উজ্জল মূহূর্তে একজনের স্থান সেখানে হয় নি। 
সে নিজেকে সেখানে আতীরিন্ত বিবেচনা করেছিল । পুরুষের বেশ ত্যাগ করে, 
লগলা-মগয়া সমাপ্ত করে সে তখন পুজোর ঘরের দিজনতায় পা বা়িয়েছে। 
বিধবা শৈলবালা ও তার সঙ্গে শৈলবালার শ্রষ্টাকেও এ মেনে নিতে হয়োছিল। 
অথচ তার হৃদয়ের লীলা তো তখনও সমাপ্ত হয় নি। “চরকুমার সভা'র 
হাস্যোজ্জবল মূর্তিতে শৈলবালা তাই এক বিন্দ; অশ্রুর মত চিরকাল লোক- 
দৃম্টির অগ্গোচরেই রয়ে গেল। 


৯০৮ পঁচিজন নাট্যকারের সন্ধানে 


যে পাঁচজন নাট্যকারকে আমার বন্তুতার বিষয় 'হসাবে গ্রহণ করেছিলাম 
তাঁদের সম্পর্কে আমার বন্তব্য শেষ হয়েছে। এই কয়জন নাট্যকার 
সম্পর্কে বলতে শিয়ে আমি আমার স্বম্প-পরিসর বন্তৃতার মধ্যে আমার 
বন্তবা সাধারণভাবেই বলোছ। বিশেষভাবে কোন নাটক সম্পর্কে সচরাচর 
বলার সুযোগ আমার সংক্ষিপ্ত বন্তুতাগৃলির মধ্যে ছিল না। তবে তাঁদের 
সম্পকে বলতে গিয়ে তাঁদের অস্তিত্বের পটভূমি যে কাল, যে কাল তাঁদের 
পাদপাঠ, যে কালের তাঁরা সন্তান, সেই কালের লক্ষণ, রুঁচ ও 'বাঁশম্টতা 
সমপকেও্ড আনার নন্তব্যের মধ্যে স্পর্শ করে যাবার চেষ্টা করোছি। 

আঞ্জ তাঁরা কালের বুকে তাঁদের কীর্তির উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে বিগত। 
তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের কাল 'বগত। সে কাল আর 'ফরে আসবে না। 
আজ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরপারে দাঁড়য়ে, আত দ্ুত-পাঁরবার্তিত এক 
পাঁথবীকে সম্মুখে নিয়ে এক কালান্তরে আমরা উপনীত । এই কালাল্তরের 
ভূমিতে দাঁড়িয়ে সে কালকে চেনা বড় কঠিন। 

আজকের পারবাতিতি পাথবীর মার্ত ভিন্ন: রুচি, শিল্প-সংসকার সব 
পুথক। সে দিন যে সব শিল্পকর্ম স্/প্রচুর পারতাপ্তি দিয়েছে, তাদের 
আঁধকাংশই আগ পারুতাপ্তি দিতে পারছে না, পারবে লা। আজকের চিন্তা, 
আঙ্জকের কথা, আজ্জকের নাথা আজকের অনুভব সব কিছুরই প্রকাঁতি অনেক- 
থানি পথক রূপ [নিতে চলেছে। 

পৃথক হবার আর দোষ কিছ বদল তো কম হয় নি। দ্বিতীয় বিশব- 
যুদ্ধের সময় থেকে সেই যে ভাঙার কাজ আরম্ভ হয়েছে সারা পাঁথবীতে সেই 
ভাঙার কাজ সমানেই চলেছে । দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর বিশব- 
বাপশ সে ভাঙার যে কাজ তা আজ এখানে কাল সেখানে ঘটে চলেছে । এর 
ফলে মানুষের ঘর-সংসারই শহধু ভাঙে নি, মানুষ পূর্বে যা বিশ্বাস করত 
তাও কতক ডেডেছে, কতক ভাঙছে, বাকী কতক ভেঙে যাবার জন্য অপেক্ষা 
করছে। তবে এর মধো একটা কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, আমাদের পুরনো 
বিশ্বাস ভেঙেছে, কিন্তু তার জায়গায় নূতন কোন বিশ্বাস এসে আমাদের 
মাস্তল্কে বা হৃদয়ে এখনও আসন পেতে বসে নি। 

এই পটভূমিতে তাই শুধু তাকে খোঁজার কাজই চলছে । সারা পাঁথবাঁতেই 
চলছে। আক্ত পুরনো 'কি্ সামনে তুলে ধরলে তার মধ্যে আমাদের সন্ধানী 
মন পছন্দমত যেঁট সেটি খুজে না পেয়ে সঞ্গো সঙ্গে মুখ ঘূরিয়ে নিয়ে তাকে 
বাতিল করে দেয়। অথচ সম্ধানী মন আসলে আজ নিজেই জানেই না সে কি 
চাইছে, সে কি খংজছে! তাই আজ অনন্ত পরাঁক্ষা-নিরণক্ষা। 

সেই সঙ্গে পাথবী আজ বড় ছোট হয়ে এসেছে। পৃথিবীর অন্য প্রান্তের 


রবন্দ্রনাথ : দুটি মধূর নাটক ও সমাপ্তি ১০৯ 


পরণক্ষা-নিরণক্ষার সংবাদ আজ পাশের বাড়ীর সংবাদের মতই সহজেই 
আমাদের কাছেও পেশছে যায়। তার মধ্যেও পরম আগ্রহে আমরা আমাদের 
সন্ধানের ধনকে খ'জে দোখ। 

বাংলা নাটকের বাবর্ধ পরাক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রেও এ বার্তা আজ 
সৃপারস্ফুট। তাকে সম্মান ও প্রশংসা জানাতেই হবে। তবে সেই সঙ্গে 
এ কথাও বলতে হবে যে. পরীক্ষা-নিরীক্ষা যে দেশের সংস্কৃতি থেকেই আসক 
সে যেন স্বদেশের নিজস্ব মৃর্তিতেই আঁবভূতি হয়। এ কথা ভূললে চলবে 
না যে, বিশ্বাসের, চিন্তার ও রুচির যত অদল-বদলই হোক, সর্বদেশে সর্ব কালে 
শিল্পের উপাস্য দেবতা মানুষ । আর সেই উপাস্য নিজের অপাঁরাঁচত মার্ত 
[শিল্পের মধো দেখে তাকে আপনার মার্ত বলে চিনতে না পারলে, শিল্পার 
পূজা গ্রহণ করবেন না। [ি্পসকে তাঁর উপাসাকে পূজা নিবেদন করতে 
হবে সেই মৃর্তিতে, যে মৃর্তিতে তিনি প্রসন্ন মনে পা গ্রহণ করতে পারেন। 
শিল্পণ তাঁর উপাস্যের সেই নার্তকে খুজে পেতে পারেন একমাত্র তাঁর নিজের 
সংস্কৃতির ও নিজের দেশের মানুষের মধ্যে। আর সে মান্য তাঁর সম্মুখেই 
বিচরণ করে ফিরছেন নিজের আনন্দে, নিজের দুঃখে, নিজের জশবনযারার 
পথে। 


এপ পিক চাদ ০ 


